লে 


শন্পলা 





জ্ল্নাক্ভন্ল-ন্লজ্জতলা 


০০ ৬ প্ইপটিরাইএজিল্ট শি 


ঞি1 


আশুতোষ দেব, এম. এ. প্রণীত। 





কলিকাতা, 
শ্ীঅঘোরনাগ দয কর্ঠক, 
২৮১ ন" নামাপুকুর লেন, পিওদফি কাল পাবলিগি* সোনাইটী 
হইতে প্রকাশিত। 


১৯৩১০ 


মূল্য ॥* আট আনা। 














কলিকাতা । 


১৯ নং, গ্রে গ্রীট, 'বিশ্বভাগ।র' প্রেসে, ্রযোগেজনাথ ম 
দ্বারা মুদ্রিত। 
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২০২ সল্স-সভ্জ। 


শা পেপসি টি 





পরম-পূজনীয় ঁ 
শ্রীধুক্ত নগেন্রনাথ ঘোর, এছ আর, ৪, এল বু 
বারিষ্টার-এট্‌ল, ধ্‌ 

মহাশয় ভ্রীচরণেষু। 

৪ 

পিতঃ? 
আজ দশবংসর যাবং আপনার পব্হলে উপবিই হইয়া, 
ধর্ম ও দর্শনের যে সকগ গঙ্গার উপদেশ পাত করিয়াছি, হাঙার ্ 
কিনদংশ এই পুণ্তকে সন্নিবেশিত করিছে চেষ্টা করিয়াছি । ্ 


৪ 
ক্রু 


আপনার স্গেহের প্রতিদান করিতে এ হঠভাগ্য শিহাপ্ত অঙ্গন ! 


ও এসএ 


আঅগ্ঠ কৃতগ্ঞতাপ্রকাণের বসর পাহয়। আপনার পশির নাদের & 
সহিত এই পুস্তক জড়িত করিয়া পপ্ হঠলান এব মথেচিত ভষ্রিং ঁ 
সহকারে ইহা আপনার ই॥চ৫ণকমলে অর্পণ করিণাম | ঠ15। ( 


পুষ্পপোলপুণমা, 7 হাচরণাবনঠ 
৪ঠ1 নোষ্ঠ, ১০১১ সাল ।) স্ীআশাভোন দেব । 





হ্িভভ্তাষ্পনন । 


টি 
এই পুস্াকের 'অধিকাংশ বিষয় বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে 'সাহিত্য-সংহিতা', 
নব্যভারত', পন্থা”, প্রন্থৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
৬ "সভার" এবং "বঙ্গীয় থিয্বোজফিকাল্‌ মোসাইটার' অধিবেশন সমূহে ও 
রহ স্কের কতক কতক অংশ পঠিত হ্ইয়াছিল। উক্ত দুইটা সভার 
সভাগণের উৎসাহে এবং বন্ধুবগের অন্থরোধে পুর্ব প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ 
ঝুল পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। 
কন্মবাদ ও জন্মাস্তরবাদ, হিন্দধশ্মের ইটা মুল তব্ব। বু্ধদেবের 'ধম্মচক্র+ও 
কর্দবাদ ও জন্মান্তরবাদের উপর স্থাপিত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বীসই 
|হদদুধ্খের ভিত্তি। কিন্ত বৌদ্ধধন্ম এ সম্থন্ধে নীরব! বৌদ্ধেরা বলেন যে 
দ্ুঁকবল ভকম্মের দ্বারা কুকন্মের ফল ক্ষয় হইয়। থাকে, স্বতরাং পুনজন্মের এবং 
উত্জনত ছঃখের নন্বাণ' ঠয়। কিন্তু ঠিন্দুরা বলেন যে কর্মফিলনিবন্ধন জন্মাস্তর 
ও দুঃখলাভ ঘটিরা থকে বটে, কিচ্ম উ।ভগবানের মন্ুগ্রহ হইলে মুক্তিলাভ 
স্থইয়া থাকে । যাহা হউক মানব জান এক তৃতীয়াপশেরও মধিক বাক্তি 
র্ববাদ ও জন্মাস্তরবাদে বিশ্বান করিয়া থাকেন। কন্মণাদ ও জন্মান্তরবাদের 
টার লওয়া ভিন্ন জাবনসমন্তার মীমাংসা করিবার অন্য উপায় নাই। 
বিষ দ্র্টটী জটিল) সেইগনা বিতিন্ন ভিন্টি হতছে আমি ইহাদের আলো- 
চন। করিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাহা দশন, বিজ্ঞান এব গেমের 
ধাহাব্যে প্রতিপাদা বিষয় বিশদ কারতে চে্া করিমাছ। এম সন্থন্ধে 
ক্রিতদুর কৃতকাধা হহয়াছি, 2৯1 স্বর পাঠকধর্গ বিবেচনা করিবেন | 
এই পুস্থকের প্রণয়ণনন্বন্ধে আমি পুরপন্থী গন্থকারাধের শিব বিশেষ রূপে 
71 'প্রাচাদশন ও অন্যান্য শান্দ হইতে এবত 51700171016 1071৯৮৮, 


2. 







ধা [36১811,144600)51117, 17017611 প্রচরি পান্তাতা মনা মগণের 
স্থকারণি তইততি এবং না 1২১16৮৮5111], 7 
৮৮ [%75701121 গ্রাতি ভতগ মাসিক পরি? হতে আমি বিশেষ 
হায় পাইয়াছি। থে সকল গ্রগ্ভকার এপ” প্রবঙ্গকাবদের নিকট আমি গণী, 
্ঠাহাদের নিকট বিশেষপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি | হি । 
১দ নত, রাজা নবকফের ষাট, 
কণিকা, ভাশাশ্ডনোন দেব। 
£ঠ: ঠুজ 8, ১৩০২ সাল। 





প্রস্তাব 


প্রথম প্রস্তাব 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 
তৃতীয় প্রস্তাব 
চতুর্থ প্রস্তাৰ 
পঞ্চম প্রস্তাব 
ষষ্ঠ প্রস্তাব 
সপ্তম প্রস্তাব 
অষ্টম প্রস্তাব 
নবম প্রস্তাব 
দশম প্রস্তাব 


একাদশ প্রস্তাব 
দ্বাদশ প্রস্তাব 


বিষয় 


কর্দের উপাদান 
কর্মের উপাদান 
ব্যক্তিগত কর্ম 


- কর্ম ও কৃত্যা (11)00517617070708) ১, 
*০*. কর্মরহস্য 
.*. দৈব ও পুরুষকার 


অদৃষ্টের খণ্ডন 


কর্ম ও জ্যোতিষ 


কর্ত্যাগ_ কন্মযোগ -১, 
সার সত্যের আলোচন! 


53) ০০ 


জন্মাস্তর-রহস্য | 


পাশ্চাত্যমতের সমালোচন! 
প্রাচ্যমতের সমালোচনা 


--০5)%(০-7 


পরান 


১৯ 
৩৪ 


৫৪ 


নও 


৯২ 


১০২ 
১৩৪৯ 


»** ১১২) 
**:১৪১ 
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২৫ ই -তা-স০৫৬-.. পেস্ট 


প্রথম প্রস্তাব | 


কশ্মের,সাধারণ অথ হইছে কার্য বা ক্রি) কিন্তু কার্যযের ক্তকটা' 
অত্তীতে বর্তান থাকে, কতকটা 'মধুনা “বর্তমণন রহিয়াছে এবং কতকট! 
. ভবিষ্ততে ঝু্তমান খাকিবে, এই জন্ত কর্দফলঅর্থে কার্যযকণরণের শৃঙ্খলরূপ 
নিয়মকে /বুঝাইয়! থাকে। সুতরাং, আমরা যাঁকে কর্সের ফল 
বলিয়। »., তাহা কর্ম হইসে পৃথক নহে, কর্োরই একটী অংশমান্র। 
যুদ্ধে উরপৃত্তপ্র্ধ কোন সৈনিক পুরুষ, শরীরে আঘাত পাইলে যেমন ঘুদ্ধ- 
সময়ে হিশেষ দ্বেগন! অন্থভব করে না, কিন্তু বখন নিশ্চিন্ত মলে 
অবৃস্থান্/ককে, তন সে শরীয়ের আঘাত জন্ত কষ্ট অনুভব করিতে থাকে, সেই 
রনী কোন ব্যক্তি পাপ করিনা সন্ত: কষ্ট না পাইলে ও, পরে কষ্ট অথ করিয়া 
বিি।  অধ্ধি হইতে উত্তাপ যেমন পৃথক নহে, সেইরূপ আধাত হইন্কে 
পৃথক নহে, উত্তাগ বৰ আঘাত ফলরণে গ্রতীরমান হুইমা থাকে মাঝ। 
অন্ত বলা হইয়া খাকে বে, প্রত্যেক বিষয় অতীত এবং তবিষ্ততের সহিত 
বিশ এবং প্রত্যেক কণ্ম কাধ্যকারণশৃঙ্খলের অন্তত । ' সুঙরযং 
তক কাধ্েরই কারখ আাছে,--এই সাধান্ত তথ্যের উপর কণ্ধবাদের 
সী স্থাপিত রহিয়াছে,_কতক গুলি সহকারিশক্তির সমবারকে (554105776) 
বণ (54৯) বঙ্গে এবং কতকগুলি কর্দের ' (750%1065) সমিকে ফন 


(516০) বঞে॥ এই কল কার্ধয ও কারণ একষ্ট প্রকারের এবং যে নিয়মের 














করঙ্গাফল ॥ 


দারা এ মকগ কাগ্য ৪ কারণ দিযন্রিভ হইতেছে, আমরা বত দুর অবগত 
মাছি, দেই নিরম নিত্য অর্থাৎ প্রিবর্তনপূনত। গার্ধিব জগতে আমরা 
থাঠাকে বিজ্ঞান (১৩০০০) বণি, সেই) বিজ্ঞানও পূর্বোক্ত ভিত্তির উপর অব- 
ঠিও। কারণ, নিরমসকণ অপরিবর্তনীর বলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকল 
এক সতাকে গঙ্গা করিয়া থাকে। নির্সকণ অপরিবর্তনীয় হগর়াতে কোন্‌, 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কিনীপ ফুল হইবে, তাই পুর্ধেই নিশ্চিত করিয়] বলিতে 
পার! থাগন। সুতরা: বিজ্ঞানও কাধ্যকারণশৃঙ্খবের অন্তর্গত। যখন আমরা এই 
কার্ধ্য কারণের পৃ্খণটিকে অনুসরণ করিয়া, অপাখিব সথঙ্ম জগতে উপস্থিত হই, 
সপন কর্মাবাদ বা কর্মের নিয়মের অন্তিহ দেখিতে পাই এবং তখন বুঝিতে 
পারি দে, কার্ধ্যকারণের একই নিয়ম পার্থিৰ ও অপার্থিব! রাজত্বকে সংযুক্ত 
করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তখন নিঃসঙ্কোচ চিত্তে হালিতে পারি যে, 
বিজ্ঞানের রাজত্ব মর্বাত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। 

মধন আমরা কোন একটা সার্মীন্ত ঘটনার কারণ (০৭১2) অন্থুদন্ধান 
করিভে যাই, তখন একটী সামান্য গ্কারণের পরিবর্তে আমরা কতকগুলি 
জটিণ কারণ দেগিতে পাই) ইহার? সকণে মিলিত হইয়া] $ ৭কট্টী ফল 
(280 অর্থাৎ পৃর্ধোক্ত ঘটনাটিকে উংপঞ্ন করিক়্া থাকে । কৃ রর এই 
সকল বিভিন্ন উপাদানকে দাশনিকের! গ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, নিমিত, | গাম ক, 
গ্ড়তি কারণ বলিয়। আথা! প্রদান করিয়াছেন। কোন একটী কর্মকে 
পূর্বোজ বিভ্ভি্ প্রকার উপাদানে বা কারণে বিশ্লেষণ করা কষ্টসাধা 
নহে, কিন্তু এই সকল বিভিন উপাদানকে বা কারণকে সূ 
(১)171009 করিয়া পুনর্গঠিত কন্মে পরিণত করিয়। . হদয়জম 
আমাদের পক্ষে অনাধা। আমরা একটি কর্শকে নানা প্র 
কারণে বিশ্লিষ্ট করিতে পারি, কিন্তু নান! প্রকার কারণকে সঃ 
করিলে কিরূপ কার্যো পরিণত 'হইবে, তাহা বলিতে পারি না।ধ 
কাধাটি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত, আমরা সেই কার্ধ্যটির কেবল একি 
উপাদান এাচ্প কার এবং .অপরগুণি ত্যাগ করিয়া ধাকি এবং & উপাদর্গ 
পৃর্বোক্ কার্ধাটির যেন একটিমাত্র পূর্ণ কারণ,_এইরপ ভাবিয়া থা 
বিজি্ন উপাদানমমূহকে মূকলে গ্রহণ করে না বলিয়া, আমরা আম? 
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চড়ক্িকে বিবাদ, বিসংবাদ এবং বিপরীত মত সকল দেখিতে পাই। এক্ষণে 
ন্ামরা বদি কর্মবাদ বুবিতে যাই, তাহা হইলে কল্মসমুহের বিভিন্ন উপাদান- 
মন্বদ্ধে আলোচনা করিতে হইবে। এই উপাদানসকল মোটামুটি হিসাবে 
ভিনটি,_ ইহার! বিশ্বের তিনটি নৈসগ্গিক প্রভাৰ (1780101)০০) মাত্র, প্রতোকে 
স্বস্ব নিয়ম মানিয়া চলিতেছে । ইহারা একত্র হইয়! যদিও সব্বত্র কাষ্য 
করিতেছে, কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের নিমিত্ত, ইহাদিগকে পৃথক্‌ 
পৃথক ভাবে আলোচনা করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। -- 
এই তিনটি প্রভাবের প্রথমটি সাক্ষাৎসম্থপ্ধে প্রক্ততির “অন্ধ শক্তি 
সমূহ (১1110 001069] হইতে আদিয়! পাকে । এই শঞ্ধির প্রভাব না মানিয়। 
চলিলে আমাদের জ'বনকে উৎসর্গ করিতে হুয়। দ্বিতীয় গ্রাভাবটি স্বতঃ 
ক্রিয়মাণাশক্তি (91১0170016085 70655) ইহা! অসংখ্য স্বাধীন 
কেন্তুনমূহ হইতে উৎপূর হইয়। বিশ্বের চতুর্দিকে কার্ধা করিতেছে). এই 
প্রভাবই প্রত্যেক পরমাণুকে এক একটি জীবনে (011 ০1 1.1) পরিবপ্তিত 
করিয়াছে এনং প্রত্যেককে বিশিষ্ট প্রকারের বৃত্তি ও বিশিষ্ট প্রকারের মুদ্ধি- 
মান্‌ করিয়। সথষ্টি করিয়াছে জীবন্ত বস্তর স্ববেস্টাপূর্বক কার্ষাকে তৃতীয় প্রভাব 
বলে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপকার বা স্থখের জন্ত কার্ধা করিতেছে । 
গখন আমরা ভাবিয়া পাকি দে, আমরা (কোন 'নিগুঢ় ঈগনতাবর ধারা ঢাণিত 
₹ইতেছি, তখন প্রন প্রভাঝকে আনরা ভাগা (00৯177১) বা অনু (বি) 
বলির পাকি। দ্বিভার প্রশ্াবের উপর কুষ্টির আধুনিক ব্যাধ্যা, অথাং 
ক্রমবিকাশের (৮০100) ভিন্তি স্থাপিত রহিগাছে | মআদশরূপে এবং 
বিস্কৃতভাবে গ্রহণ করিলে ডৃম্তীয় প্রভাবকে পাশ্চাভা ধন্মসকলের ভিঙি- 
স্বন্ূপ বলা যাইতে পারে। প্রথন প্রভাবের দন্ত আমরা মামা(দর 
বনের অসংস্কৃত (1২৪৬) উপাদানসকল পাইয়াছি। এই সকল অসংস্ক 
পাদান আমাদের. বাবচারোপযোগী হইবে বপিয়া, দ্িতীর প্রভাব 
ক কার্ধা করিবার ঘক্রাদি এব" সুবিধা গ্রণান . করিয়াছে, এবং 
পিহাতে আমর] উহ্বার্গিগকে বাণছার করিতে পারি, দেহ জন্ক তৃতীয় প্রভাব 
ঝ্টমাদিগকে বাসন! এবং বুদ্গিবৃত্তি প্রদান করিয়াছে । 
€ প্রীনস্তাগবতাদি শাস্ত্রে পরমপুরষের তিন প্রকার বিহাবের (৮৭৪৭ 
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কথ! উল্লিখিত হইয়াছে। এই তিন বিভাব অন্থসারে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । অশরীরী প্রথম পুরুষ তবসমূহের 
আয়! ; স্ৃষ্টি-রচনা হইবে না বলিয়া ঈশ্বরের এই উপাধিগ্রহগ। এই সকল 
তত্ব আমাদের জীবনের অসংস্কৃত (7৬) উপাদানদাত্র । আমরা যাহাকে প্রথম 
গ্রাভাক বলিয়াছি, তাহ! এই প্রথম পুরুষেরই প্রভাব (17010017001 তত্বকল 
উদ্ভূত হইল বটে,কিস্ত্র তাহাতে জীবসংস্যান হে না বলিয়া,পুরুষ অন্ত বিভাব 
ধারণ করিয়। দ্বিতীয় পুক্ষরূপে প্রকাশ পাইলেন। তিনি তখন বিভিন দেহ 
গ বিভিন্ন লোক রচনা করিতে সমর্থ হন। এহ দ্বিতীয় পুরুষ হইতে জামর 
গিতীয় প্রভান (7000700) পাইয়া াকি। ইহার ফলে পূর্বোক্ত অসংস্কত 
উপাদান সফলকে বাবহারে মানিবার জন্য, আমর কাধ্য করিবার ইন্জিয়াদিরপ 
মন্বাদ এবং স্থাবধ! পাইয়াছি। তৃত্বীন্ধ বিভীব জন্মমারে পুরুষ, প্রতি জীবের 
জান্ম। ও ঈশ্বর। তিনি সকল ভূতের অন্তন্থ হইয়া সকল ভূতকে যন্ত্রে 
হা চালাইতেছেল। আমর! এই তৃতীয় পুরুষ হইতে পূর্বোক্ত তৃতীন়্ গ্রভাক 
পাইয়াছি। ইছার ফলে আমরা বাঙ্ন। ও ঝুকি পাইয্াছি। 

আমরা এগ্ণে স্পট বুঝিতে পারিতেছি যে, এই তিনটি প্রভাব যথোপযুক্ত 
গালোচিত না হইলে, কম্মবাদ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিন না, সুতরাং কর্ধ- 
ফলসগন্ধে আমাদের ধারণাও অসম্পূর্ণ ৭ ভ্রমপূর্ণ হইবে । আমরা সাধারণতঃ 
তিন শ্রেশীর লোক দেখিতে পাই, ইহাবা পাতোকে গ্রণম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় 
প্রীভাবের একটিমাত্র গ্রতাণকে নিদ্দেশক চিত্র (01711100190) 77710) বলিয়) 
গ্রহণ কবে এবং কেধল মাত্র এক গ্রকার প্রতীবকে জীবনবাপারের 
ভিত্তি বলিয়া অবগত হইয়া পাকে । কেবগ মাত্র ইন্্িয়বৃত্তির সাক্ষ্য দ্বার) 
অর্থাৎ প্রতাক্ষ জ্ঞানের দ্বারা যাহারা সামান্য হইতে বিশেষ অন্ুমাণ প্রণালী 
অন্গদারে (1000100৩1%) তর্ক করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রথমশ্রেণীতৃক্ত 
করিতে পার! যায়। ইহার! মণগ্ুষ্যের “ক্রি অপেক্ষা শতগুণ অধিক আর 
একটি শক্তিকে অন্ুতব করিয়া থাকে এব: এই বিশ্বে ষে একটি অভিপ্রায় 
কা সংকল্প (1075৫) বর্তমান রহিয়াছে এবং দেই সংকল্পের বিরদ্ধে 
মুখ) যে কিছুই করিতে পারে না, এইরূপ অনুভব করিয়া তাহারা 'অনৃষ্টবাদী” 
(09171110) ইইম। পড়ে: 'তাহারা। এইনপ বিশ্বাস করে ষ, সদয় বিষয় 
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কোন দুঞ্জের শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে এবং ঈশ্বর বলিয়। যদি কেছ 
থাকেন, তিনি অসীমক্ষ মভাময়, অতাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ভিন্ন আর কিছুই 
নছেন, তীছাকে কেবল ত॥ ও সন্মান করিয়া চলিতে হয়) দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোকদিগকে ক্রদবিকাশবাদী বলা যাইতে পারে, তাহারা জীবন্ত বস্তর 
স্বতংক্রিরমাগ শক্তির (১017081160৭ 8001৮109) উপর তাহাদের 
দশনের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া থাকে; তাহারা বলে থে, এই 
সকল জীবন্ত বস্ত আক্রমণ ও সংঘর্ধণের ফলে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়] 
থাকে । ক্রমবিকাশবাদীদের মতে ঈশ্বরের কোন সংকল্প বা পরিণামদৃষ্টির 
(1)15911) গ্রয়োঙ্গন নাই ; তাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে বটে, কিন্তু এই 
প্রকার বলিয়া থাকে যে, ঈশ্বর হস্তের নিকট যে নকল উপকরণ পাইয়) 
গাকেন, সেই সকল উপকরণ/ক কি প্রকারে বুদ্ধিপূর্বক বাবহার করিবেন, 
কেবল মাত্র সেই জন্থ তিনি নিযুক্ত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোক দ্বিগকে 
'বদ্ম প্রাণ” (10111671155) বলা হইয়া থাকে । অদৃষ্টবাদীদের সটান তাহারাও 
এই পৃথিবীতে যে কোন আকন্মিক দৈব-সংঘটন (8০০1007%) আছে, এইরূপ 
মানে না; কিন্তু জদষ্টবাদীদের ম্ত ঈশ্বরসন্থদ্ধে তাহার বিশেষ হইতে 
সামান্ান্ুমান অগুসারে (108611501) ) বিচার করে না) তাগার। সানান্ 
হইতে বিশেষ-মগ্ুমান প্রণালী মনলগ্রন করিয়া (79111001৮19) থাকে এবং বলে 
যে, ভগবান্‌ দয়াময় সুতরাং আমরা এই পুণিবীতে যে সকল ভুঃখ, কষ্ট, 
অন্তায় আচরণ ও নিষুরতা দেখিতে পাইতেছি, তাহা ভগবানের দয়াএকাশ- 
মাত্র । স্থৃহরাং উহার! ভক্মাচ্বাদিত অগ্রিবৎ হঃগাচ্ছাদিত গুপমান্ত্র। কণ্মবার 
পৃর্বোক্ত তিন প্রকার মহান্‌ প্রভাবদকপকে সমগয করিয়া থাকে) মহা 
গ্রতোক শ্রেণীর পোকেরা অসপ্পূর্ণভাবে মামাংস|! করিতে যান্যয়া থে এরমে 
পতিত হয়, সেই ভ্রম হইছে কর্দাবাদের দ্বার! নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 

প্রথম প্রভাবটির নাম ননৃষ্ট অর্থাং ইহ প্রকৃতির অ%্শক্বিলমুদের (011) 
(01068 01180016) সমষ্টিগত কার্ধোর করিত কারণ । কান পগ্রকাশমান বিষয় 
অবস্স্ভাবিতার()8065511)) ত্য হইতে মুক্ত নহে,এই শীকাংার বা শঠ়াপগমের 
(০510186 ) উপর উল্রু প্রভাব স্কাপিত। নির্ৰীণ পদার্থ হউক, অথব। 
মলামক্ষমঠাপন সঞ্জাব পদার্থ হউক, সকণেরত কানোর সীমা আছে। 
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নুতরাং প্রতোক সন্ধার, এমন কি উচ্চতম দেবভারও নামা আছে, এইজন্য 
প্রন্তোকে নিদ্দি এবং বিশিষ্ট স্বভাব ও বুত্তি-( 91100101) ঘুক্ত হইয়াছেন। 
যাহার নিকট আলোক অথবা মঞ্গকার, শুভ অথবা অস্গভ, আকর্ষণ অথবা 
বি প্রকর্ষণ, নংন্ঞা অথবা অসংন্কা, স্কিতি অগব। প্রলর, একই একার বোধ হয়, 
এমন সন থাকিতে পারে বাট, কিন্তু এইরূপ সত্তার আমরা কল্পনাও করিতে 
পারি না। ছুইটা বিষম গুনের অগ্সিত্ব থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহারা 
একই সময় এব একই স্তানে কোন নিদিষ্ট বিবয়ে ব€মান গাকিতে পারে 
না। নেমুহন্ধে কোন বিনরের পরিচ্ছন্ন সন্ভতা (50100101760 122 92106) 
য়, মেট মুতুর্ঠে উহ। মবগ্ঠ বি তা (101801৩10৭৯ ) এবং শুবিতব্যতার 
(170055115 ) রানের মন্ধগত হইর। থাকে । দেশ কাপ এব কাধ্যকারণের 
শুঙ্খলের বাহিরে অপরিছিগ নগর (00070)111010160 0814(0700) কম্পন 
করা মামাদের পক্ষে অসস্ভব, কিন্তু উই। অসম্ভব ইতণে ৭, মনুষ্য উত্ত প্রকার 
অস্তিত্ব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া থাকে। ঈগরকে আমরা মপরিচ্ছিন্ন, 
অজ্ঞেয়। সব্ধবাপা, অপাম ক্ষষতাবান্‌ প্রহত বণিধা গাকি, ইহারা 
সকণেই ব্যতিবেকমুনা পারচায় কমাজ। (11085৮৩1705) 7 এই সকল 
উপাধির অর্থ আর কিছুহ নে, হারা এমন এক মহতা সত্তাকে 
বুঝায়! থাকে, ধাহাপ ক্ষনহা, আআন। কিবা ব্যাপকহের সীমা, আমরা কোন 
কারে স্বীকার বা অঠাপথম (15510171৩) করিতে চাহি না। আমর! 
এই কন উপাাধর [বখেশ কান অখ নিদ্দাধণ করিতে পারি না; 
উহ্ঠারা যে সকণ হাব (1105৯) প্রকাশ কারা থাকে, সাহা আমাদের 
ধারণার অতীত। 
প্রথম গ্রুতাবটী (1000070৮) প্রারতিক রাতে কাম করিতেছে । ইহ) 
আমাদের চিন্তা ও কাযাকে পাঁরচ্ছিন করিয়া, আমাদিগকে এরপ সীমার 
তিতধ মাধঙ্ধ করিয়াছে ধে, আমরা সে সীমার বাহিরে যাইতে পারি না) 
স্থৃতরাং এই সামাকে আমরাঅবশ্তন্তাবী ও অপরহাধ্য বলিয়। গ্রহণ করিতে 
বাধা ইয়া থাঁক। অবশেষে আমরা আমাদের এহ প্রকার সসীমন্ধকে বুঝিংত 
চেষ্টা কাবয়া পাকি এবং যাহা আনরা এই সাম আশ্রয় করির! যখাফোগা 
কামা কার ১ পার, তাহার ও চেষ্টা করি। সকপ প্রকার বিজঞানই (3061706) 


কর্মাফল। ৭ 


;£এই প্রকার চেষ্টা করিতেছে । সুতরাং, আমরা বলিতে পারি ঘে, মাঁদ কে 
 গুর্বোত প্রথম গ্রভাবকে উত্তমরূপে চিনিয়া থাকে তো দে এই বিজ্ঞান 
(0100) 1 অনৃষ্ট অথবা গ্র্ৃতির মন্ধশূক্তি সমহের মব্বাগ্ুঃকরণে পূজার 


নামই বিজ্ঞান। একটী সাধারণ উদাহরণ হইতে আমবা ইহ] মুস্পষ্টর্ীপে 
বুঝাতে পারিব। যদি আমরা কতকগুলি গুড়ি দারা একটা পাত্রর অদ্ডেক 
পূর্ণ করিয়া পাত্রটিকে নাড়িঠে থাকি, তাহা হইলে বড় সুড়িগল উপরে 
াদিবে এবং ছোট গুলি নীচে পড়িয়া! যাইবে । কেন এই প্রকার হইয়া 


এ থাকে__ভীহার কারণ বিজ্ঞান পপ্রদশন করিয়াছে; মখন কারণটি স্থিরীকৃত 
. ঠর, তখন আমরা বলি যে ইহ। প্ররূতির নিয়ম, অথাত্ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে 


২ শপবসনক 


বড় হুড়িগুলি উপরে ঘায় এবং ছোট গুঁড়ি গুলি নীচে আদিয়া থাকে । পৃন্বোক্ 
গ্রকুৃতির নির়মরূপ কারণটী নিদ্জীরিত হইলে, আমরা আমাদের সমুদয় কার্ধরকে 
এই নিয়মের অন্তবন্ী করিতে বাধা হইয়া গাকি | যখন আমরা দেখি যে, 
একজন বান্তি এমন একটি উপায় আবিদার করিতেছে, যাহাতে পাতরটা 
নাডিলে বড় নুড়িশ্থলি নাচের দিকে ঘাইবে এবং ছোট হুড়িগুলি পারে 
আসিবে তখন মামরা ভীভাকে নিব্দোধ বলিয়া গাকি,কারণ, আমরা বিশ্বাস 
করিয়। থা;ক যে, ছুড়িগুলি নাণ্ডিলে, ভাঠার ফল অপরিহাগা। মস্ত মড়ি- 
গুলি কি গ্রকারে উপরে আসিতে পাবে, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্ত কোন 
বাক্কিকে উদ্ধত দেখিণে, 'আমরা ভাহাকে অন্বাচীন বপিব, কারণ সে বাক্ধি 
তিন মানকে (10101) দুই মানে পরিবন্ধিত করিতে চায়। 
যদি কোন ব্যক্তি এব তক করে থে, ক্ষুদ নুড়িগুলি অপেক্ষা নৈঠিক 
অথবা বুদ্ধিবৃ্ধিতে উদ্নহ অণব অগ্ত কোন প্রকারে মোগা বলিয়া, বড় গুড়ি শ্ুণি 
উর্ধে চালিত হইতেছে, হাহা হলে আমরা তাহাকে উন্মাদগ্রন্ত বলিব। 
কিংব! দে বাকি যদি এঈপণ সাবান্থ কহে থে,ভাহার ণিদের কোন এখেয়ালের? 
জন্ঠ, সে যখন পাত্রটাকে নাড়ি ছিল, খন ভ্ভাহমারেই ১উক অথবা 
অজ্ঞাতসারেই হউক, সে এইরূপ হচ্চা করিয়াছিল খে, বৃহৎ নুড়িগ্ুণি 
উপরে হাইবে এবং ক্ষুদ্র হড়িগুণি নিয়ে আদিবে এপ" & ছড়িগুণি তাহার 
বল্পবভী ইচ্ছা মানিয়া কানা করিয়াছে, ভাতা হইলে আামরা তাঙাকে 
মতিদ্রষ্ঠ বলিয়া স্থির করিব। 


রর ৃঁ কণ্মৃফল.। 
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এই সামান্ত উদাহরণ হুইতে আমরা এমন একটা মূল তন্বে (5:7701)০) 
উপস্থিত হই, যাহ! চতুর্দিকে কাধ্য করিতেছে__এইরূপ দেখিতে পাই; 
এই উদ্ণাহরণটী ক্রমোচ্চপদবিধির (1১/51570171541 81181500707) 'একটি স্থূল 
উপম! মাত্র । বুহংস্ুড়িগুলি উপরে চালিত হনয় কেন? উহারা নিজের! 
কখন আপনাদ্িগরে ' ট্ানিয়। উপরে ভুলিতে পারে না। উচ্থারা একদিকে 
ক্ষুদ্র মুড়িলকলের দ্বারা উপরে চালিভ্ হর এবং অপরদিকে উহার। কষ 
সুড়িসকলকে নিয়ে চালিত করিরা থাকে । ইনাকে অপরিস্ফুট জীবধিকাশ 
(80117016279 টিযাত। 0 016808586107) বলে। বিভিন্ন একার মনুষ্- 
সমাজের তিতর 'এই মুগ তন্বটি কাধ্য করিতেছে। 

মন্থুম্তের ভাগাসন্বন্ধে পাশ্চাত্য মতাবলম্বীর! যেরূপ কল্পনা করে, সেই 
সকল কলরন! ত্যাগ করিলে পর আমর! বুঝিতে পারি যে, কিরূপে প্রথম প্রভাব 
কর্দবাদকে নিয়মিত (2০00 কন্ধিঘা থাকে । পাশ্চাত্য ধন্মাবলক্বীদের 
প্রধান 'মুক্িল এই যে, 'গবান্‌ কি প্রকারে বিশেষ বিশেষ বিষয় সংঘর্টিত 
হইতে অনুমতি দিয়। থাকেন,__তাহাঠৃতাহারা বুঝিতে পারেন না কর্ম্মবাদের 
ভিতর এই প্রকার মুস্কিল আমে: না) পুর্বোক্ত প্রকার সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন 
উখ্খিত হইবার সম্ভাবনাই নাই। প্রকৃতির অন্ধ শক্তির অপরিহার্য ফল 
বলিয়! অথবা ভবিতব্যতার অধীনে &ঁ সকল ঘটন! আসে বলিয়া, উহ্ছাদিগকে 
ত্যাগ করা হয়। একজন ধার্দিক ব্যক্তি, তাহার প্রিয়তমা পত্ধী জলে 
নিমজ্জিত হুইতেছে দেখিয়া, তাহার উদ্ধারার্থ জলে ঝম্প প্রদান. করিল, 
কিন্ধ সেব্যক্কি সন্তরণ না জানাতে উভয়েই ভুবিয় গেল। প্রাচোরা এই 
ঘটনাটি কর্ের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং এরপ ব্যাথাতে দৃঢ় বিশ্বাদ করেন) 
এ বিষয়ে ভগবানের যে কোন “আশর' বা অভিনপ্ধি (12910050) আছে, তাহ 
তাহার! মনে স্থানও দেন না) কিন্ধু পাশ্চাত্যের এ বিষয়ে তগবান্কে না ] 
ছড়াইর়া থার্টকতে পারেন না। তাহারা মনক এই বলির! প্রবোধ দেন 
বে, ৰাক্িকে কোন প্রকারে পরীক্ষা করিবার অথবা শিক্ষা! কিংব! 
শাস্তি দিবার জন্ত ভগবান্‌ এরূপ ঘটলার বিধান করিয়াছেন । কিন্তু বক্তব্য 
এই যে, গরীক্ষা করিবার, শিক্ষা অথব। শাস্তি দিবার কি ত্রনক নিষ্ঠুর 
অথব! নির্বোধ উপায়! কিংবা পাশ্চাত্যের! হয়তো! বলিবেন যে, এই ঘটনাটাতে 


কম্মফল। নর 


চগবানের কোন আনি লি 1) মিন্ধ হইয়া [কিন জিত খে, 
ন্বশক্তিমানের মাবার প্রয়োজন? 
২. পুরণ্চ, যখন আমরা পদবিক্ষেপ করি, তখন কত শত ক্ষুদ্র গরাণীকে 
-ইহলোক হইতে অপন্থত করিষা থাকি; এই প্রকার প্রাণিহ্ত্যাম আমাদের 
কোনও উপকার হয় না। মেই জগ্ত জিক্তান্ত যে, কোন কলিত ভগবান 
কি এই হতা নিবারণ করিতে পারেন? বত পিন "দশ, কাল এবং 
একাগা-কারণশুষ্মলের অস্থি পাকিবে, ঘঠ দিন মনুধ্য মনুষ্য থাকিবে এবং 
জন্থ জন্ধগারকিব, তত দিন এই হত্া। কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। 
॥াংসন্বা্ধ আনরা যতর্রধারণাক বূনা কেন, মেই ভগবানের রাজত্বের 
নাহরে দৈব অথবা অবধশ্রন্ভাবিতার রাজন না মানিলে, মানামক অপবিভ্রতার 
জগ্ঠ, যাভাকে আমরা ঈশববে নিষ্ঠা প্রদশন বলিঝা থাকি, নেই নির্বোধ মতের 
ভপ্ত হইতে নিঙ্কৃতি পাইব না। ভতগবান্‌ ইন্থা করেন বলিয়া সকল বিষয় 
পটিয়া থাকে, এই পীকানোর 11870101) উপর কম্মবাদ নির্ভর করেনা; 
কিগ্ধ সকল পস্্ব ছাঙ্গাদের প্রকিসন্তমাদী কানা করে--এই স্বীকারের 
উপর কল্মবাধ নিভর করিতেছে । আমরা যতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, 
তাগাতে বুঝিতে পারি দে, মাহাপিগকে আমরা নিজজজীব (1811040 পদাথ 
বৰলিতেছি, তাহারা উদদীন শথবা লক্ষাশৃগ্ঠ হই] কাণা করিয়া! থাকে, 
কিন্ধ সজীব পদার্থপকল উদ্দেগ্তান্দার়ী কাগা করিয়া থাকে,-এবং এই 
উদ্দেগ্ঠই প্রত্যক্ষ অপব1 পাবাক্ষ ভাবে আমাদের উপকারে মারা গাকে। 
জীবন্ত বস্বর ভিতর এমন কতকণ্চলি মদৃঠ্ঠ সন্তা মাছেন, ধাঠাদিগকে 
সন্ত করিলে, তাহারা 'আামাদিগের উপকার করিয়া]! থাকেন এবং মগন 
আমরা তাহাদিগকে মপন্ধ্ট করি. '£খন আাারা আমাদের শঠি 
করিয়! থাকেন। 
আমর! পূর্বো যে তিনটা প্রভাবের (101000106) কা বণ্মাছি, হাহার 
মধ্যে দ্বিতীরটী একটা মহতী শক্তি; এই শক্কির প্রভাবে গ্রঙ্ভোক বগ্ন 
বিশিষ্ট আক্কৃতি ও বিশিষ্ট গুণের দঠত পু হষ্ঠাতে ব। বিরান পাইতে গাকে। 
বধন আমরা ফোন বস্কুকে এই প্রকারে পু হতে দেপি। তখন বলিনা 
পাকি ধে,কোনজপ অপবিবনশীর শ্য়দাঞ্ঠনারে এহ প্রকার হততেছে। 
চি 
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১০ কর্মফল 


রাপারনিক মংঘোগ এইবপ অপরিচাণ্য ঘটনার একটা সামান্ত উদাহরণ। 
পিশিষ্ট প্রকারের বীজ রোগণ করিলে কেমন করিয়া! দিশিষ্ট পকারের বুঙ্ 
উতপন হয়, অর্থাং উচা কেমম করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট এব অপরিহার্া 
ঘটণাচচরূর ভিতর দিরা আলির! থাকে,_ঠাহ। যেমন 'সামরা জানে না, 
“ণঠরূপ কেমন করি! রানায়নিক সংযোগ হর, তাহাও আমরা জানি না। 
গাগ্ঠব রাজদ্বে? ঠিক এই প্রকারের ঘটনা হইয়া থ।কে,_তবে উহা আরও 
একট জটিণভাবে সংঘটিত হয়। জঙ্গুদন্বদ্দে আলোচন করিলে, আমরা 
অবগত হইয়। থাকি ঘ) কেবলণাত্র শরীর নহে, জন্ধদের মনও এ নিরমের 
অন্তর্গত, হুতরীং ব্যাপারটা আরও একটু জটিলতার সন্ত সম্পাদিত 
হইয়া গাকে। সকল সময় এবং সকল স্থানে 'অগের “মানসিকত্ব 
(4018815) দেমন অঙেরঈ উপযোগী হইয়। থাকে, সেইকপ বানর কিংবা 
মন্থমোর 'মানগিকন্ বানর 'অগবা মন্ধুমোর মতই ভইয়। গাকে। উহা 
অপরিবর্তনীয়। থে সুচর্ঠে আমরা কোন প্রাণীকে “মন্বাভাবিক” 
উপায়ে কা কলি দদগি, ঠগণহ আনর| বুকিতত পাবি যে, ইহার কোন 
গোলমোগ পটিমাছে। পাক পানর একটা কক্ষা। ৭707 আছে, সে সেই 
কঙ্সা্ কাণা করিঘাগাবে | গারাকে সপগাণিত কাবিল, উহার অভা্থরন্ত 
গুহ আাড়গ্ুলি যেমন বাধা পি অঠিকম করিয়া উদ্ধে চালিত 
হয়] থাকে, মেইপপ বিখের পুন্বান্ত মহী শক্তির দারা প্রত্যেক 
প্রাণী তাগাব কঙ্গান চাণিঠ হঠতেছে | ইঠ হইতে আমরা স্পট 
বুঝিতে পািতিছি রে, মদন আমর! ছ্রিতীপ্ন গ্রভাব (10100801000 ) মন্বন্ধে 
মালোচনা করিয়া গ।কি। খখণ আমরা মামাদিগকে অবঙ্থসস্তবিতার 
(1940২৭106) রাজহো। অন্থগত দেখিতে পাই । প্রত্যেক জাতীয় জীবন্ত 
বন্গর বিকাশ না পা৭পুষ্ট৭ ধন আপরিহার্ম। অগবা অপরিবর্তনীয়,_এই লামান্ত 
ওুথার উপর জীবনবিজ্ঞান (1711৮) স্থাপিত হওয়াতে জীবনবিজ্ঞানকে 
পর্ক* বিজ্ঞান (৮) বলে। স্বাভাবিক নিয়মের ছারা চালিত 
হওয়াতে 'জ্যাঠিলিগস্কা ও তনিস্কা, শ্বীণিধিদ্বা ও মনোবিজ্ঞানের মত 
দৈবেবই (71১ উপাসক। 

কণ্মণ(দ এই 'ছ্বতী প্রভাবদকও বাখা করিয়া থাকে। অন্তান্ঠ 
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বস বসব সা মনুষ্যোরও অস্তিত্থের গিনি চক্র (০১:06) আছে, ইহাই 
কি্বাদের মত। উক্ত উক্ত তিনটা উপকরণের সমষ্টি মাত্র, যথা-- 
দেশ, কাপ ও কাম্যকারণের শৃঙ্খণ (070১4110701 যতই চেষ্টা করা! হউক 
না £কণ, কোন জন্থই তাহার চবে'র(৩১) বাহিরে যাইতে পারে না। যেরূপ, 
কাযা কর্ক না কেন, একটা ইন্দুর কথন একটা পুটা মাছে, (কিংবা একটা 
চু পাবীতে পরিবপ্তিত হয় না; ইহ! এমশ কাধ্য করিতে পারে না, যাহার 
ফলে হ১া উডিতে সনর্থ হয়। ইহা ইপূর হইয়াই জন্মগ্রইণ করে এবং ইন্দুর 
নরে। আমরা এমন কোন প্রম।] ধেখিতে পাহ না, যাহার অগ্ভ আমব। 
এবধপ ম্দেহ করতে পাজি যেমৃঠার পর ইথা মহত ঝা পক্ষিকূপে পরিণত হয়। 
হৃতরাং আমরা এইগরপ ধারণা কারঠে বাধ হই থে, মৃহার পর বাদ ইহার 
কোন 'মা%২ থা?ক, তাহা হইণে ইপুরবপেই ইহার আন্তহ থাকিবে। 
মন্ুহেরর এই প্রকার হই] থাকে, মন্থর এমন কোন শক্তি নাই, 
বহার দার! কয় করিছা মে ধেবঠা অথব। শোতো পরিণত হই 
পারে; তাহাকে তাহার নিদিষ্ট চঞের বিকাশের ভিঠর দিয়া যাইতে 
হুইবে। ওটী পোকা এমন প্রগাপা৩.৩ পরিণত হয়, অগবা ব্যাড 
যেমন বাডে পরিণত হয, গেহগপ মুঠার পর দেবতা মথবা দৈতারূপে 
পরিণত হওয়া বদি মনুষ্ের চরণপ্র্থত পরিনতি (0১1৭ 10051570100) 
অন্তর্গত হর, তাহা হইণে র্দাপ পারণঠি অপ্ঠপ্তাবনা।  গুটিপোকা 
অগবা বাঞাচিদের নি লিগ পাবণন্নে বেনণ কোন হাঠ নাই, 
মগুদেরও সেই প্রকার ইদপ পরিবচনে কোন ভাত থাকিবে আ,হিবে 
তাহার এই পর্ণান্ত হান খাকিবে যে, সে নিজেকে হয় অতি উদ্ম ধেবঠা, 
অথব! অতি নিই্ট দানবে পরিণত করিহে পারিবে । মধি কোন স্বাগাবিব, 
নিরমের হবার মন্ুযোর অস্তিত্বের চক্র পরিটালিত হয়) ঠাঠ] হইলে মঠসোর 
ভবিষ্যৎ অবগত হইতে হইলে. সেই নিন ও অবগত ৮ইতে ভইবে। কোন 
গ্রহের কক্ষা (০0110) নির্ধারিত করিত হইলে, বে নিম অনুসারে ইহার 
গতি হইতেছে, কেবলমাত্র মেই নিরম জানলে মেমন হয় না, উঠার মহত 
বিভিন্ন গ্রতিব্ধকের দ্বারা ই গ্রতের যে সকল সঙ্গত ও মার্গটাতি 
(17610475510 ) হইজ়া থাকে, ভাহাছি দেমল অবগত হইতে হয়। সেইনপ 


ডি কশ্মফল 


মন্ুযোর কঞ্ষ। নিদ্ধারিত করিতে তইলে কেবল মাত্র তাহার অস্তিত্বের স্বাত: 
বিক নিয়ম অবগত হইলে চলিবে না, আগ্তাগ্ত যেসকল প্রতিবন্ধকতা দ্বার 
তাঙ্চার পণ্চাদ্গতি ঘটিয়া পাকে, হাহা অবগত হইতে হইবে। .এ সক 
প্রঠিবগকতা মামাদের ভার গ্রভাবের মগ্র্গত) গ্রত্যেক জন্থ নিজ নিভ 
বিনা অন্বেষণ করির1 থাকে, এই কারণ হতে এ সকল প্রতিবন্ধকতা উৎপন্ন 
চহয। থাকে । ঘে নিরমের দ্বারা সন্তমোর কক্ষ পরিচালিত হয়, তাহা 
মানাদের প্রথমে শন্ষেবণ করা উচিত । রঃ 
কিচ্ছা এই স্বাভাবিক নিষ্নঘটার তত আবিষ্কার করিতে হইলে, আমর: 
এমন কোন প্রত্তাক্ষ প্রমাণ পাই না, ঘাচার দ্বারা মামাদের সাহাব্য হইতে 
পারে। আমাদের আম্মীয়দ্্জনকে নৃদ্ধ হইতে এবং মৃদ্রামুখে পতিত হইতে 
দেখিয়া আমরা এইরূপ আবদারণ করিয়া থার্ি যে, আমরাও বুদ্ধ হইব 
এবং অবশেষে মৃত্ামুখে পঠিত হইব | 'অপর বাক্তিদের ঘটন1 মকল দেখিয়া 
আদাদের9 নিধের সন্ধধে অপরোগ্ধ জ্ঞান জন্মিরা গাকে। আমরা মন্তুষ্যের 
অপ্থিত্বের চক্রম্থক্ষে এই প্রকার অনেক অনুমান করিয়া থাকি। অরণো 
বটবুক্ষপকলের দেমন নিশ্চিত, নিদ্ধীরিত এবং সাধারণ ভাবের বিকাশ দেখিতে 
পাওনা বার, সেইন্ধপ শূন্যে যে সকল সংখা গ্রহ ও উপগ্রহাদি পরিভ্রমণ করি- 
তেছে, তাহাদেখও কোন সাধারণ ও নির্দিষ্ট বিকাশ আছে। কাধ্য ও কারণের 
সাধারণ নিয়ম অন্মারে আমরা এইরূপ সাব্যস্ত করিয়৷ গাঁকি যে, এই সক্গ 
অসখ্য গ্রহে মে সকল অসংখ্য জীবনের প্রাকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও 
কোন সাধারণ নিপ্নম অনুসারে চালিত হইয়] থাকে । আমরা একটা গুহ অব! 
উপএাছের জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাম অবগত নহি,মণবা যে সকল জীবন্ত বস্ত হাতত 
অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের ভাগোর শেম অংশও অবগত নহি ; যদি আমর! উহা 
শ্রবগত থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য কিরূপ হইবে, তাছা। 
কতকটা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতাী। কিন্ধু সেইরূপ পারি না বলিয়াই, আমরা 
'এসগ্দ্ধে অনেক অনুমান করিরা থাকি এবং বলিক়্! থাকি ধে, এই সকল 
ন্ুমান বম উন্নত সন্তা কতৃক কথিত অভিবাক্তি (581/০৭ [২৩৮০1এ- 
1501 মার | অগ্রতাক্ষ প্রমাণ অথাৎ বিশ্বাসের উপর আমাদের মতগুলি 
স্থাপিত | সহা কণা বলিতে গালে কমবাদ অঙ্গান্ত বাদের স্তার সতোর কাছ? 
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কাছি একট৷ “শান্দাক্গ' মাত্র। তবে, কতকগুলি “আন্দাজ, মতোর নিকটে 
কে এবং কতকগুলি “আন্দা্' সতা হইতে দুরে থাকে । কিন্তু কম্মবাদ 
সতা হইতে দুরে পতিত হর নাই, কারণ আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হইতে অবগত হইয়া থাকি যে, গ্রাকৃতি যে পথে কার্যা করিতেছে, কঙ্মাবাদও 
ঠিক দেই পগ মনুদরণ করিয়া থাকে। 

প্রথম হঃ,মনুষ্য কশ্মবাদকে কারণান্বের (০0৯0101) মধ্ধ সাধারণ নিয়ন 
মানয়া থাকে। মন্্যু এমন ভাবিতে পারে না যে, একটা কার্যা আছে, অথচ 
ভাহার কোন কারণ নাই, অগবা একটী কারণ আছে, অথচ তাহার বোন 
কার্যা নাই.) তুগাদণ্ডের এক পাত্রে ভার চাপাইয়৷ অন্ত পাত্রে সমান ভার 
চাপাইলে, তুলা ভার ধশতঃ যেমন উ্থারা প্রতিহত (০০%/10120) হয়,সেইর।প 
কোন একটা কানোর যে কারণ থাকে, সেই কারণের বিপরীত 
কারণের দ্বারা কার্ধাকে প্রতিহত করা যায়। অথাৎ ছুইদিকে ঘমান ভার 
টাপাইলে, দেদন কোন দিকে হার নাই এইবপ গ্রতীরমান হয়, সেইনূপ 
ছুইটী বিপরীত কানের দ্বারাও কোন কাধ্য উৎপন হইতেছে না, এইরূপ 
প্রতীয়মান হয়। কিন্তু গানরা অবগ5 আছি নে, প্রত্যেক ওজন তাহার 
উপধোগী কাণ্য করিয়া থকে, অর্থাৎ গুরু এ্রকাশ করিয়া থাকে এবং 
তাহাদের উভয়ের ভার হুপাদ& পহন করিয়া থাকে ।  কগ্মবাদের প্রথম 
্বীকার্ধা (১০১৫/1/৮১) এই নে, আমরা চিন্তা, বাক্য শথবা কার্ষোর ছারা যে 
কোন গতি উৎপন্ন করি না কেন, তাহাদের মগার্থ ফল ফাঁপাবই। একটা 
মন্দ কাঁধ্য করিলে আমন যেরূপ শান্তি ভোগ করিব, একটা মকর করিলেও 
মেইবধপ পুরস্কৃত হইব,__ন্ুখ থবা দুঃখ 'আগুভব করি বগ্য়া, আামরা 
আসাদের বর্ধের শ্বাভাবক কলকে পুরদ্কার' অণনা শান্তি আগা প্রদান 
করিনা থাকি। কারপন্ের (০২0511)) খঅপরিহাণা নিয়মানুদারে আমর! 
অবগত হইয়া থাকি যে, পাণ্চাতোন্ত নাাকে 'পপের মাক্ষ না? (09101561658 
06877) বলেন, তাহ! কন ঠগগ না, বা হইতে পারে না। একটা কারণকে 
তাঁহার স্বাভাবিক কার্ধা হইতে বিরত করার নাম পাপের মার্জনা । কিছ 
এইকপ হইতে গেলে দেশ, ক।ণ 9 কাবণতার পরিবন্তন ভবযার প্রায়! দন, 
ছুয়ে ছুয়ে ফোগ করিলে পাচ ঠয,-মাদরা মেগন এঠবপ পাপণ। কবি পি 
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না, সেইরূপ আমর! পূর্বোক্ত রূপ দেশকালাদির পরিবর্তনের ধারণ করিতে 
অক্ষম । আনর! এরূপ ভগবানের কল্পনা করিতে পারি বটে যে, আমরা! যদি 
কোন গতি করি, তাহা হইলে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে 
মন্দকার্ে)র কর্মফল ভগবানের স্ব্গে গড়ে__যেমন দুইটা পাত্রে সন্যন্ত মমান 
দুইটা ওজ্জনের চাপ তুলাদও সম্থ করে, মেইরূপ পিতার নামে "হ্যাওনোট, 
জাল করিলে, পিতা! সন্তানকে কনা করিতে পারেন বটে, কিন্ধু সন্তানকে 
মনফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে মন্তানের দোষ ঘাড় পাতিয়া লইতে 
হইবে, অর্থাৎ তাহাকে সেই “হ্যাগুনোটত নিজের স্বাক্ষরিত বলিয়া! গ্রহণ 
করিতে হইবে। 





কর্বাদে জনাধরচের বাদ নাই, অর্থাং গুভ ও অশুভ ফল বাদ দিলে 
মাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভোগ করিতে হইবে,_এইরূপ শিক্ষা কর্মবাদ 
হইতে পাওর| যায় না) গ্রত্তিহত ওজন ছুইটার মত জমা ও খরচ উভয়ই 
কার্ধ্যকারকের উপর পতিত হইয়া থাকে) তাহাদের প্রত্যেকটীর কাধ্য ও 
কারণের. সহিত অপরের কার্ম্য ও কারণের কোন মঞ্পর্ক নাই বলিয়া, 
তাহাদিগকে পৃথকৃভাবে ভোগ করিতে হইবে। যদি আমি কোন ব্যক্তিকে 
জলমঞ্ অবস্থ। হতে উদ্ধার করি, তাহা! হইলে উক্ত ক্র গুভ ফলের 
জগ্গ, মামি যদি কাহাকে হত! কার, তবে তাহাকে জী'বত করিতে পারিব 
না। আমাদের কর্মের ফল অল্লে অন পরিপৰক হইতে থাকে এবং যে সময়ের 
ভিতর কোন কর্মের ফল পাওর! যায়, সেই সময়ে আমর! অন্তান্ত অনেক কর্ম 
করিয়া থাকি) ইছাদেরও ফল মাদরা ক্রমশঃ পাইয়। থাকি। মন্ুষোর 
শরীরের যদি ক্ষয় ন| হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে মে অনন্তকাল জীবিত 
গাকিত, কারণ তাহার জীবন অনন্ত কাঁরণ ও কার্ষের দ্বার] অনোগ্তভাবে 
সংযুগ্ত থাকিত। কল্মবাদ আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, কেহ কাধ্য ও 
কারণের শৃঙ্খল ভঞ্গ করিতে পারে না। আগর! মৃষ্টার ছারা ভবিতব্যতার' 
(90 হস্ত হইঠে নিষ্কৃতি পাই না, পুনরায় যখন এই পৃথিবীতে আিব, তখনও 
আমাদিগকে পৃব্ের খণ পরিশোধ করিতে হইবে। কণ্মবাদে আমরা আরও 
অখগঠ হইয়া থাকি যে, মন্ুদাকে থে এই পুথিবীতে আদিতে হইবে, তাছ। 
অবশ্থস্ভাবী- এই শখোব মমগনের অথবা বাধার দাবা অস্ত দিলিবে নাও 
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সুতরাং যাহ] বাস্তবিক ঘটনা, তাহার আমর! উতর চাই; আমাদের কর্মিক 
খণের জন্ত পুনরায় পৃথিবীতে আস! সুখকর অথবা ন্তায়াগুমোদিত কি না, 
তাহ! দেখিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, পৃথিবীতে এইরূপে যথার্থ ই আমিতে 
হয় কি না,__-এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করা উচিত। 

কর্বাদ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়! থাকে যে, মনুষ্য বার বার এই 
পৃথিবীতে আদিয়া থাকে । এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এইরূপ 
আসা সম্ভবপর কিনা? কোন বিষয়ের আদর্শ (517170710 ) না থাকিলে, 
মামরা সেই বিষয় সম্ভবপর কি অনস্তবপর বলিতে পারি না। উপরে যে 
আদর্শের কথ। উত্বিখিত হইল, উহ! আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে 
গঠিত করিয়া থাকি । কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয়ে আমাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা 
না, যাহাতে আমরা! আদর্শ (56910%10) গঠিত করিতে পারি, সুতরাং 
মামাদিগকে স্বীকার্যোর (0১০5101716) মাশ্রয় লঈতে হয়। যাহাদিগকে আমরা 
মানিয়! থাকি, তাহাঁদিগের (80100111)) নিকট হইতে প্রাঞ্ড বলিয়া, আমরা 
উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকি। পাশ্চাতোরা কোন্‌ তিন্তির উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া জশ্মান্তরবাদ ও কর্দবাদের বিচার*করিয়! থাকেন, তাহা দেখ! যাউক। 
তাহাদের মতে মনুষ্য পৃথিবীর ধুলির দ্বার! নির্মিত এবং ঈগর মন্ুষ্যের শরীরে 
জীবনরূপী শ্বাস গ্রশ্বাস গ্রবাহিত করিয়া! আমাদিগকে জীবন্ত প্রাণিরূপে 
পরিণত করিয়াছেন। তাহারা আরও বলেন দে, মন্তুষ্যের শরীরই মন্ষ্যু। 
বেলুনে যেমন গ্যাস আছে, মন্তৃয্যের শরীরের ভিতর সেইরূপ আম্মা আছে। 
অ।মরা যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকি, উক্ত জীবনরূপী শ্বাস ক্রমশঃ উড়িগা যায় 
এবং আমাদের শরীর যখন ধ্বংস প্রাপ্ধ হয়, তখন আমাদের 'অস্থিত্বের লোপ 
পার়। ইহা! অবগত হর! অনেকেই ভীত হন, কিন্তু মৃত্যুর পর অনস্তঞ্জীবন 
লাত হইবে, এই অঙ্গীকার অনেকটা! উৎকণ্! দূর করিয়া থাকে । পাশ্চাতাদের 
এই স্বীকার্ধ্য অন্থুসারে আমর! অবগত হইয়া! থাকি যে, মনুষ্যের অস্তিত্ব কোন 
নিয়ম অঞ্থসারে পরিচালিত হয় না, বরঞ্চ যদিচ্ছাচারী ঈশ্বরের ইচ্ছ] 
ব।'ধেরালের' দ্বার! সম্পাদিত হইরা থাকে। পাশ্চাতাদের এই স্বীকাধ্য 
অমুসায়ে আমর] যে আদর্শ (5/4170270 ) পাইয়া থাকি, তাহা দ্বারা অনুমান 
করিতে গেলে, জন্ধান্তরবাদ এবং বর্ণবাদের সন্ভাবন! দেপিতে পাই না। 
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কিন গ্রাঙেরা শৈশবাবধি বিভিন। প্রকার স্বীকার্ণে। অভ্যস্ত সত হওয়াতে 
তাহাদের আদর্ণ ভিন প্রকারের হইয়া থাকে; তাহাদের স্থীকার্য্য 
ারানুমোদিত, নথার্থ ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের মতে মনুষ্বের 
শরীর নহে, মন্ুষ্বের আ্ম।ই যথার্থ মনুষ্য; এবং পরমায্মা হইতে এই আত্ম! 
সমুদ্ধত হওয়াতে, ইহার ধ্বংদ হইতে পারে না; ইহা! অবশেষে পরমাত্্াতেই 
গিশাইয়। যাইবে ) মনুষ্ব এই আম্মা হইতেই জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে; 
ইহার অপর নাম সংবিং। পরমাম্মা সমষ্টি এবং আত্মা সকল ব্যষ্টি মাত্র; 
যণদিন এই বাষ্টিভাব থাকে, ততদিন ব্ক্তিগত সংবিং বজায় থাকে। 
একবিনু বুষ্টির জল সমুদে পতিত হইলে যেমন মিশাইয়া যা, সেইরূপ 
ব্ষ্টি আত্ম! পর আমার সহিত যাহাতে মিশাইয়া না যায়, তঙ্জন 
প্রত্যেক জীব এব্বঞ্জকটি কোষ বা আবক্কণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। 
এই কোধ বা আবরণকে,_যাহাকে সংবিষ্কের অধিষ্ঠানভূমি বলা যার,তাহারে-- 
আমর! কখন আম্মা বলিতে পারি না। মনুষ্য যখন কলেবর ত্যাগ করে, 
তখন তাছার গতি কি হয়”_এই সম্ঞ্জে অন্যানা দেশের ন্যায় প্রাচা দেশীয় 
সাধারণ বাক্তির মত এইরূপ যে, মনুষ্য পাপ করিলে নরকভোগ করে এবং 
পুখ্য করিলে শ্বর্ঠভোগ করে। মনুষ্য ইহালোৌকে যেক্গ কার্ধ্য করিবে, 
সেই অগ্দারে উক্ত স্থানথয়ে যথাক্রমে শান্তি অথব৷ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। 
কিন্ত এই ছুইটি স্থান জীবনচঞ্রের ক্ষণপ্তারি অবস্থা মাত্র। ইহাদেরও 
পরিবর্তন হইয়া থকে এবং পার্থিব লোকের শুভ অধবা অস্ুভ নিসা 
মন্ুষ্যের শুভ অথবা অস্তভ জন্ম হইয়া থাকে । 

কর্মবাদসত্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, এক্ষণে আমাদিগকে গ্রাচাদের 
নিয়োক্ স্বীকার্ধয গ্রহণ করিয়া আমাদিগের আদর্শ (9:৪7081) ঠিক করিতে 
হইবে। যথ।,-_মগ্ধা পরমায্মার অংশমাত্র; মন্গুধোর প্রধান ভাব- 
সংবিং। সংবিতের উক্ত ব্যক্তিগত অংশের ধ্বংস হয় না এবং যতদিন ইহ 
প্রকাশমান অবস্থায় বনমান থাকে, ততদিন ইহ! একটি আকার ধারগ- 
করিয়া থাকে। আত্মা যতদিন ব্যক্তিগত অবস্থায় থাকে, ততদিন উক্ত 
আধারের ধ্বংস হয় না; কিন্তু এই আধার অত্যান্ত নমনীয় । ইছ। বিভিন্ন 
অবস্থান রিভিগ্ন প্রকারে বর্তমান থাকে। এই সকল .বিডিন্ন অবস্থা, 


সে 
লে 
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মংবিতেরও বিভিন্ন অবস্থা ব্যক্ত করিয়া! থাকে। এই নকল স্থীকার্ধ্য ভিন্ন 
আর শ্বীকার্য্য আছে। 
আমরা পূর্বে যে দ্বিতীয় প্রভাবের কথা বলিয়াছি, তাহার শক্তিগ্রভাবে 
প্রত্যেক বস্ত বৃহত্তর, যোগ্যতর এবং উত্কৃষ্টতর হইতেছে । ইহাকেই আমরা 
বিকাশ বা পরিপুষ্টি বলির! থাকি; এবং সাধারণতঃ আমাদের মনে ইহাই 
উদ্দিত হইয়! থাকে যে,মন্ুষ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে, ক্রমশঃ বৃহ্ত্বর,যোগ্যতর 
ও উংকষ্ঠতর জীবে পরিণত হইবে এবং অবশেষে তাহার এতদূর উন্নতি হইবে যে, 
তাহা বরন! করা যায় না। এইরূপ ধারণা আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হ্ইয়। 
থাকে, কিন্ত এখন জিজ্ঞান্ত যে, কিরূপে এই উন্নতি লা হইৰে ঃ মন্থস্ত কি 
কোন- অধিরোহণীর সাহায্যে অধিরোহণীর প্রত্যেক. সোপানকে 
 ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থা বলিতে পারা যায়, সেই অধিরোহ্ণী দ্বারা, _-কষি: 
উক্ত উন্নতি লাভ করিবে? অথবা কোন চক্রা বর্-(121181) মার্গে,-মে 
মার্দের প্রত্যেক দোপানকে এক একটা বিভিন্ন জীবন বল! বায় এবং যে. 
মার্সের প্রত্যেক চক্রকে এক একটা উন্নততর অবস্ঠ। বলা যায়, সেই মার্গে_ 
কি তাহার উক্ত উন্নতি লাভ হইবে ? পাশ্চাত্য পঞ্ডিতেরা প্রথম মতটা 
গ্রহথণ'করেন এবং প্রাচ্যেরা দ্বিতীয় মতটা গ্রহণ করিয়া থাকেন। * প্রাচযদের 
দ্বিতীয় মতা গ্রেহণ করিধার কারণ এইরূপ, প্রকাশমান অবস্থার গতি 
(1০7০7) মূল ভিত্তি হইতেছে । সকল বস্তুই গতিশীল এবং যে বস্তুর গতি 
আছে, তাহা ক্রমাগত পরিবন্তিত হইয়া থাকে। কোন বস্তই পরিবর্তনশৃন্ 
। অবস্থাক থাকিতে “পারে না। গতি এবং পরিবর্তনের উপর সংবিৎ নির্ভর 
ক়িতেছে: কোন একটা বস্ধর গতি ভাহার পাররিগা্সিক বত গতির 
'নিসুঞজিত হুইঘাথাকে, এবং ইহার, ফলে আমর! ক্রিয়া ও. গ্তিত্রি্ এবং 
ঘাছ:ও? প্তিষাড: থাকি। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়। দ্বারা কম্পন, জোয়ার, 
ভাটা প্রতি: উৎপনধ হয়। বধার্থ বলিতে গেলে প্রত্যেক বন পূর্ণতার দিকে 
সর রোধ বি হইতেছে, কিন্ুগ্তাগ্ত কারণের জন্য রূপ সরল পগ হইতে 
৯ মতে বত উদনতি হর, তত তাহার কুগুলিনী শক্তি জাগ্রৎ হয়। 
*শাত্র? অর্থাৎ শব্পৃষ্ঠবৎ, চক্রাবন্ত (111৭1) বলিয়! শানে বর্ণিত 


শালা, সর্পদমা শিরোপরিলদঃ সার্ধবিবসতাককতিঃ।” 
নি ষটক্রনিকপণম্‌। 
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প্রত্যেকের বিচ্যুতি ঘটে, স্থৃতরাং কোন বন্তই সরল রেখায় ধাবিত হয় না। 
বিচ্যুতির কারণসকল যখন ক্রমাগত ধারাবাহিকরূপে এবং নিয়মমত কার্ধ্য 
করে, তখন বস্তসকলের গতি কক্ষা। (0:10 গ্রহণ করিয়। থাকে এবং আমরা 
তখন বলি যে, ইহার! নিয়মানুদারে চালিত হইতেছে। যখন এমন কোন 
বাধা বা বিচাতি ঘটির! থাকে, যাহার জন্ত আমরা কোন কারণ নির্দেশ 
করিতে পারি না, তখন আমর! ইহাকে ইন্ত্রজাল বা স্বতঃউংপনন বন্ত 
বলিয়। থাকি। যে দ্বিতীয় গ্রভাবের জন্ত প্রত্যেক বন্ত পরিপুষ্ট হইতেছে, 
বাধা ও বিষ্বের দ্বারা সেই প্রভাবটির বিচাতি ঘটিয়া থাকে। এই জন্ত উক্ত 
পরিপুষ্টি বা বিকাশ, পুষ্টি (10) ও ক্ষয়রূপ পর্য্যাযক্রমিক চক্র গ্রহণ করিয়| 
থাকে। সংবিতের গ্রত্যেক অপুর (881) এই প্রকার চক্রবৎ পুষ্টি ও ক্ষয় 
সম্পাদিত হইতেছে। ইহার ফলে প্রতোষ্চ বস্তর নিজ নিজ চক্রাকার (11৫1) 
গতি হইয়! থাকে।  ইছাদিগকে কখন দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখন যায় 
না। এই সকল ব্যহিবস্তর গি সম্টিবন্তর চক্রাবর্ত গতির অন্তগর্ত। 'ব্যটির 
গতি সামান্ট এবং সমষ্টি গতি অতি বিরল! এই প্রকারে আর্ত 
চক্রের মধ্যে চক্র, গতির মধো গতি বর্তমান রহিয়াছে। ইহাফেই চক্রাকা 
স্পন্দন (০7010 02601) বলা হয়; ইহাকেই হিন্দুশাসত্রে র্ধার স্বাম প্রশ্বাস 
বল! হইয়াছে,-গরশ্বাসের দ্বারা গ্রকাশণীল অবস্থা বা হাট হই! থাকে এবং 
বাসের বারা প্রলয় হইয়া থাকে । গ্রাচা মতানুসারে মনুম্তের জীবন, উশ্বরিক 
জীবনের অর্থাৎ উক্ত মহতী গতির সামান অংশমাত্র। : থে মহাচক্রাকার 
(০০10 গতির দ্বারা সৃষ্টি ও প্রলয়, পুষ্টি ও ধ্বংস সাধিত হইতেছে, সেই 
গতির সামান্ত অংশকে মনুস্বের জীবন বলে। ম্স্তের অতিস্ব বগি -উ্ত 
কম্পদলীল ($10180019) অর্থাৎ চক্রাকার (০010 011) ধারণ গা খরে,তাহা 
হইলে আমরা! তাহাকে প্রকৃতির বাহিরে অবস্থিত বলিব ধগী্তাগ্রহণই 
মছুত্যের চক্রাকার গতি (0০110110007) এবং যে দিদের দার নতি 
সম্পর হইতেছে, তাহাকেই কর্ম বলে। হা জি শাখার আরও 
্বীকার্ধা আছে। এ 
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জন্মাপ্তরবাদধ ও কর্মবাদসন্বন্ধে আদর্শ বা মান (90181) প্রস্তত করিবার 
প্রানের আর একটা স্বীকার্ধ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! খাকেন। যেমন 
: এক একটা করিয়া স্ব ই্টকমূকলের মমি দ্বারা একটা বৃহৎ অট্রানিকা প্রস্তুত 
হইয়া থাকে, সেইরূপ এক একটা করিয়। সমুদয় মনুত্তের সমষ্টি দ্বারা 
(একটা মহান্‌ মনুষ্য গঠিত হুইয়াছেন। তাহাকে হিন্ুশান্ত্রে “মন বলিমা উল্লেখ 
ক্র হইয়াছে কেবালিষ্টেরা (080919/3) ইহাকেই £এরাা। 19011ঞ বলিয়! 
. থাকেন। ব্যিরূ্প উপাদানসমূহের স্বারা সমষ্টি উৎপন্ন হয়, এই স্বীকার্ধোর 
উপর উক্ত মতটা স্থাপিত হইয়াছে। যখন আমর! পৃথকৃভাবে বাঠির 
আলোচনা! করি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যঙটিদের যেরূপ গতি হয় 
হউক, মোটের উপর তাহাদের কোন ক্ষতি না হইলেই যথেষ্ট) কিন্তু সমষ্টি 
ভাবে দেখিলে আমর! এপ মিষ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। কতকগুলি 
আল্গা ইটকে একত্থান হইতে অন্তস্থানে লইয়া যাইলে, পথিমধ্যে তাহার! 
না ভাঙ্গিয়া গ্লেলে, তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না) কিন্ত যে মুহূর্তে উহাদের 
দ্বারা একটা অট্রালিক! প্রস্তত হয়,:সেই সময় তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিণে 
উক্ত অট্টালিকার ধ্বংদ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের৷ এখন হে 
দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,_মর্থাৎ, আমাদের এই তৃমগডলে (21০১৫) যে 
পারমাণে শক্তি রহিয়াছে, তাহা নির্দিষ্ট এবং পরিচ্ছিন্ন 017)1000),তাহা বহুদিন 
পুঝে শ্রাচাদের, মন্তিষ্ধে উদিত হইয়াছিল। এই তথা হইতে পাশ্চাত্যের! 
শির, আনপচয়ের, নিম (০0055800791 01019) বাহির করিয়াছেন? 
কিছ শাছারা খই তথ্য হইতে জ্মান্তরবাদ ও কর্ণবাণের নিয়ম বাছির করিয়া 
ছিরের। গালাতোর। প্রকৃতির শক্ষি লইয়াই মন্ধকিন্ত গ্রাচোরা মূলে উপস্থিত 
টি রর 'লীবনী শক্তিতে (511001),যাহার সামানতগ্রকাশশন 
ও সুতির শক্তি বল! নর তথ্য খাটাইয়৷ থাকেন। কারণ, 








আছে, ভাহ। টি লিঃ এবং স্কাবর,দরঙ্গন ও জন্ক, ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে 
বত টুহ্[করিগা: উরু শক্তি দঞ্চারিত করা হইরাছে, তাহা নিদিষ্ট, অর্থাৎ 
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প্রত্যেক জাতীয় জান্তব রাজন্বের সমষ্টিগত জীবনী শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট। 
মন্থযযঙ্জাতিও এই নিগ্নদের বাহিরে নহে) সমষ্টির জীবনের দ্বারা, উহ্থার 
উপাদান-_বাষ্টি জীবনসকল পরিচালিত হইয়া থাকে। মন্ুুষ্যের উন্নতি না 
হইলে মগ্তুর উন্নতি হইবে না এবং মন্ুর উঠি না হইলে মনুষ্বোর উন্নতি হবে 
ন|। সমষ্টি ননুয্ের অর্থাৎ নন্থুর শরীরের ভিতর প্রতে)ক বাষ্টি মন্তুষ্বের কঙ্ষা 
বর্তমান রহিয়াছে । নিঙ্রিত ঘথবা জাগ্রৎ অবস্থার, মৃত অথবা জীবিত 
অবস্থায়। প্রতোক মনুষ্য মন্থর একটী উপাদানমাত্র ; ইহার! মুর কর্ের 
ভাগ গ্রহণ করিতেছে এনং পৃর্বোজ দ্বিতীয় প্রভাবের দ্বারা মনত যেমন পুষ্ট ও 
উন্নত হইতেছে, ইহারাও সেক্টরূপ পুষ্ট 'ও উন্নত হইতেছে এবং যখন মন্ুর 
নাশ বা অবস্থার পরিবর্তন হয়,তখন ইহাদেরও নাশ বা! মবস্থারস্ুরিবর্তন হয়। 
আমর! যেরূপ আমাদের মনুর সঠিত আব রহিয়াছি, আমাদের খও সেইরূপ 
মনুধ্য বুদ্ধির অগোচর একটা অতি বৃহৎ মন্তুর সহিত আবদ্ধ রহিয়াছেন। 
ইহাকে ব্রার মানদপুর মন্ধু বল। মন্তুদ্ধগ্ধে এই ধারণা নৃতন নছে। 
মন্টসংহিতার (১৬১৬২ ) উল্লেধিন্চ হইগীছে £- 
“শ্বায়ভূুবস্তান্ত মনো; বড়বংশ্তা মনবোইপরে | 
হুষ্টবস্তঃ প্রজা; ন্বাঃ স্ব মহায্মানো মহৌজনঃ ॥ 
স্বারোচিমশ্টৌন্তমিশ্চ ভাষসো রৈবতন্তগ] | 
চাক্ষুষশ্চ মহাঁতেজ। বিবস্বং-নুত এব চ॥” 
অথাৎ ব্রঙ্গার পৌর এই স্থার়স্ুব মুর বংশে অপর ছয় জন হাতের 
মহাম্মা মনু জনাগ্রহণ করেন । ইহারা প্রতোকেই প্রজা দ্বারা স্ব স্ব বংশ 
বিস্তার করিয়াছিলেন। স্বারোচিয, ওকুমি, তামস, রৈবত, মহাতেজ। চাক্ষুম 
ও খিবন্বংন্থুত বৈবস্বত,-ইহার! গেই ছয় জন মনু । স্ৃতরাং স্বারভূযহ্জুকে 
লইয়া ইহারা নাতঙ্জন মন্। এই সাত জন মন্থু অপর একটা মহীগু সন্ু গর 
উদ্তৃত হইরাছেন। মন্থনঃহিতায় (১-৩০) মনু স্বয়ং বলিয়াছেন যে 
মাং বিশ্তান্ত সর্বন্ত আষ্টারং”_অর্থাৎ আমাকে এই সমুধয় বা নিউ 
বণিয্া। জানিও। এই মনু হতেই অপর সাত জন সুর কাট হইয়াছে, 
যথা,--“এছে মন্গন্ত সপাগ্ানশজন্‌ ভূরিতেজস:”, (৩৬) অর্থাৎ পুর্কোি 
মন্থ যে সকণ প্রঙ্গাপানি চট কৰিয়াছিলেণ, সেই সকল প্রজাপতি 'আারার কাপর 
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সাত জন মছাতেজন্থী মনু সথষ্টি করিয়াছিলেন পুর্ষেই উষ্লিখিত হইয়াছে যে, 
এই সাত জন মন্থুর প্রত্যেকেই প্রজা হৃষ্টি দ্বার! বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন । 
আমাদের এই পৃথিবীতে যে মনু প্রজান্ষ্ঠি বারা বংশবিস্তার করিয়া ছন, 
স্টাহার নাম বৈবস্বত মনধ। সমুদয় স্থঙ্টি যেমন ব্রহ্গার মধ্যে অস্তানহিত 
রহিয়াছে, সেইরূপ এই পৃথিবীর সমুদয় এরজান্প্টি মন্ুর মধো অস্তনিহিত 
রছিয়াছে। এই প্রকার সাতটা মন্্ লইয়া! একটা মহান্‌ মনু গঠিত হইয়াছে । 
দ্ধাণ্ড যেমন ব্রদ্ার মধ্যে অবস্থিত, পৃর্বোক্ত সাতটা মন্গ সেইরখ ত্রচ্জার 
মানন পুত্রের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে! 
ছাত্রগণ যথন স্কুলে থাকে, সেই অবস্থার স্কুলের সহিত, পৃথিবীর তুঁধন। 
হইতে পারে । ছাত্রগণের অস্তিত্বের উপর স্কুলের অস্তিত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। 
স্থল যেদিন প্রথম খুলিয়া থাকে, সেই দিন যদি ছাত্রগণ স্কুল হইতে পলাইয়! 
বৈস্তনাথ, মধুপুর প্রতি স্থানে আমোদ করতে যার, তাহ। হইলে ছাত্রসংখ্য 
অল্প হইগ্না যাইবে এবং বাধা হইর। তখন স্কুল বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক 
হিসাবে তাহ। হয় না ছাত্রগণ যতদিন ছাত্রপদবাচ্য থাকে, ততদিন তাহার! 
যথ।সময়ে গুলে আসিয়া! গাকে। যাহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, 
তাহারা ঠিক পলাগিত ছাত্রের সার স্কুলে একদিনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া 
মতন শিকার করিতে, অণবা খেল করিতে পলায়ন করিতে চান। মন্থুর অস্তিত্ব 
কাল্সনিক "নছে, যথার্থ-_আছে বলিয়! জন্মান্তরগ্রহণ ও কর্শাবাদ বস্তস্তাবী 
হ্ই়্া ধীড়াইয়াছে। পাশ্চাতাধন্ম গ্রচারকেরা কেবল স্বস্থ লষ্টগ্লাই ব্যস্ত 
রহিরাছেন, তাহার! আনাদিগকে নিজের চেষ্টার দ্বারা এমন পূর্ণ (0১০100৫1) 
হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন, যাহাতে আমরা দেবতাদের সঙ্গে বাস করিবার 
ঘোগা হইতে পারি; তাহাদের মত এই রূপ যে, আমরা যদি ধ্রূপ ন। করি, 
(তাহা হইলে" অনস্ত নরক ভোগ করিব। যারা! মামাদিগরকে রূপ উপদেশ 
'দৌন, তাহারা একেবারে ভুলিয়া যান যে, ব্ররূপ উপদেশের অর্থ আর 
(“কিছুই নহে, কেবল মাত্র যে প্রভাব ও অবস্থার দ্বারা আমরা! মনুষ্যনামে পরি- 
“চিন, সেই প্রভাব ও অবস্থা হইতে আমাদিগকে বিক্ষি্ন করিতে হইবে। ইহা 
. একেবারেই অসস্তব ! এরূপ করিতে গেলে আনর। উদ্মন্ত হইয়া যাইব । 
বদি মমুদয় বাকি, মাঠারা সগ্তুর গ্রকাপনান আধার মান, তাহার! সকাণে 
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উন্নত লোকে উপনীত হয়, তাহা হইলে মন্তুর যে ক্ষতি হইবে, তাহা তাহারা 
ভাবেন না। যদি আমাদের মস্তিষ্কের অথবা যর্ততের কোষ বা 'সেল সকল” (০০113) 
সুস্থ অথবা রগ্ন বলির! পুরস্কৃত অথবা! দিত হইবার জন্ত, তাহাদের নির্দিষ্ট 
স্থান ত্যাগ করিয়। অন্ত স্থানে বাস করিতে যায়, তাহা হইলে অতি শীপ্ব আমা- 
দের মস্তিঞ্ধ অথবা যক্কতের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। আমাদের শরীরস্থ 
“টিনুমেল্সকল” (05549 ০০118) যদিও ক্রমাগত শরীরে শোধিত অথব! 
শরীর হুইতে বিতাড়িত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের জীবতত্ব 116 717701916) 
যাহাকে জীবাত্মা (152০) বলে, তাহার কখন ধ্বংস হয় না; উহ1 আমাদের 
মগের জন্য জগ্মান্তরগ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের যখন মৃত্যু হয়, তখন 
উক্ত সেলের ন্তায় আমাদের শরীরের ধ্বংস হয়, কিন্ত আমাদের আত্মা 
মন্গুর দেহে বর্তমান থাকে। মনুর মঙ্গলের জন্য উক্ত সেলের স্কায় আমর) 
জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকি,-_সমুদয় মনুত্ঙ্জাতিরপ একটা সমন্িগত মন্ধুরূপ 
মহতী সত্তার উপনতির জন্ত আমর! জন্মগ্রষ্থণ করিয়া থাকি। অসংখ্য ইষ্টকের 
দ্বারা যেমন “গভর্ণমেন্ট হাউদ্‌” একটী ত্তারূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ 
অসংখ্য মনুয্যজাতির দ্বার! মনুর মহতী সত্তা গঠিত হইয়াছে।, | 
পাশ্চাত্যের! মন্থু অর্থাৎ বিরাট মগ্ুষ্যের (07150381 [091)--যিনি আমাদের 
মকলের ভিতর রহিয়াছেন এবং আমরা যাহার ভিতর রহিয়াছি, তীহার-. 
গ্রয়োক্ধন আছে কি না, তাহা জাতসারে বিশ্বাস না করিলেও, অজ্ঞাতসারে 
মন্গুর অগ্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইতিহাসের চর্চা করিয়া আমরা 
দেখিতে পাই যে, মন্ত্য ক্রমশঃ উন্নত যুগপরম্পরার ষধ্য দিয়া চলিয়া 
যাইতেছে,_প্রথমে, “প্রস্তর যুগ” (96070 2৫০) ব্রঞ্জ যুগ” (১108185:985) 
“লৌহ্যুগণ (0707 ৪6) এবং এক্ষণে “এলুমিনিয়ামের যুগ” (8, ০) 
পড়িয়াছে--প্রথমে মনুষাযশক্তির, পরে অখশক্কির,.. কমে যাল্পীর. 
শক্ষির এবং অবশেষে তড়িৎশক্তির যুগ আলিগ্লাছে। এক ক. গে 
পাশ্চাতাদের এক এক প্রকারের আসক্তি লক্ষিত হইন্াছিল। বায, 
ধর্ম, যুদ্ধ, বাণিজা, বিজ্ঞান প্রভৃতির, চর্চা যথাক্রমে এক একটা নি. 
এক এক যুগে প্রাধান্ঠ লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্যের বাধ: রাজ, 
উন্নতির কথা বলিয়া থাকেন, তখন তীহার! বাক্ছিবিশেরর১উঠডিকে' 
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লক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত জাতি? সমষ্টিগত উদ্নতিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন । * 
পাশ্চাত্যের! বলিয়া থাকেন যে, “অমুক অমুক যুগে আমাদের মনে শ্বভাবতঃ 
এই প্রকার ভাব আসিয়া থাকে, যেমন ধর্দভাব, যুন্ধতাষ প্রভৃতি । 
আবিষ্কারকর্তীও বলিতে পারেন না ধে, তিনি কেমন করিয়া আবিষ্কার 
করিয়া থাকেন, তিনি নিজে কোন চেষ্টা করেন ন!, নিজেকে ফেবল 
আধার করিয়া থাকেন মাত্র, এবং তখন ভাব সকল (11695) আপনি 
আসিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, ব্যক্তিবিশেষের 
সংবিৎ অপেক্ষা একটা উচ্চতর সংবিতের বিকাশ-_যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের 
মংবিৎ নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহার বিকাশ_ন1 থাঁকিলে, কেমন করিয়া 
তাহাদের আকশ্মিক প্রত্যাবভাঁস (11511730107) হইতে পারে? এই 
সকল ঘটনাকে আমরা কারণত্বের (08/5301017) ভিতর অর্থাং কোন 
বাক্তির কর্মফলের ভিতর অন্তনিবিষ্ট করিতে পারি না। জাতীয় কর্শফলে 
মন্ডাতাবিস্তারের জগ্ঘ আমর! যে সকল সুধ উপভোগ করিতেছি, তাহার 
জন্ত কেবল মন্ুই ধন্তবাদের পাত্র। মনু প্রন্তৃতির বিশেষ আদরের সামগ্রী 
এবং থে সকল উপাদানে মন্ধু গঠিত হইয়াছেন, তাহারাও প্রক্কৃতির নিকট 
বন পাই .থাকে। মন্থুর কর্মফলের এবং মন্তুর পরিগুষ্টির অংশ আমরা 
যদি গ্রহণ না করিতাম এবং যদি তাহার সহিত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর না 
হইতাম, ভাহা হইলে আমরা পণ ্ব প্রাপ্ত হইতাম এবং আহার ও পুত্রোৎপাদন 
তি আর কিছুরই চিন্তা করিতাম না) কারণ পূর্বোক্ত দ্িতীয় প্রভাবটা 
মহতী সন্ত মন্থর উপর অত্যন্ত বলবততী শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং 
দিদি উপায়ে ও ঞরব নিগমসকলঅন্ুসারে--ঘে সকল নিপনমকে প্রাচোরা 
অনবরগরহণ। ও কর্ণের নিয়ম বলিয়া অবগত মাছেন, সেই সকণ নিয়ম 

আরুমারে__মর পরিপুষ্টি হই থাকে । ্‌ 
৯১: পুর্বে যে সকল স্বীকারের কথা বলা! হইল, তাহাদের উপর প্রাচোরা 







রি, ৯ জীন জাতিগত কর্ণ বিশ্বাস করিতেন । মলি (10710) সাহেৰে গ্যাডষ্টোনের 
.. হীরানীতে উদ্জ মহাকসার ভায়েরী উদ্ধত করিয়ছেন। গর্যাডষ্ট্রন বলিয়াছেন, ] লা) | 
৮ দিন রাঃ! 0০৫ 0০০7) 10101970 টি? 00071810178] 0760011) 
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শিট টি শশীশাশিিশীশ্পীপীশীত 


তাহাদের সন্ভবন্থের মান বা | মাদর্শ (18. ও রা 07041) স্থাপিত কারয়। 
থাকেন এবং এই মান হইতে দেখিতে গেলে জন্মান্তরবাদ স্টায়ানুমোদিত 
হইয়া গাকে এবং কর্মের নিয়ম অনুসারে জন্মান্তরগ্রহণ পরিচালিত হইয়। 
থাকে বলির! কর্মের নিয়ম অবশ্ন্তাবী হইয়] থাকে । কম্পননাল (৮10171178) 
অথবা চক্রাকার (০১০০) গতির দ্বারা আমাদের পূর্বোক্ত দ্বিতীর 
গ্রভাবটি-_খাহার দ্বারা প্রত্যেক বস্ত পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা চালিত 
হয়। প্রথম গ্রভাবের সায় দ্বিতীর প্রভাবটাও আমাদিগকে আর এক প্রস্থ 
বিভিন্ন কার্য ও কারণের শুঙ্ঘল প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু কম্মের নিয়মের 
দ্বারা সমুদয় প্রপ্কতির পরস্পরাবির'দ্ধ গতির ব্যাখ্যা করিতে গেলে,আমাদিগকে . 
রক্ত কার্ধ ও কারণের শৃঙ্খলও ধরিতে হইবে। উক্ত চক্রাকার গতির দ্বার. 
ক্রমবিকাশ এত অল্পে অল্পে সম্পাদিত হইতেছে এবং প্রায় ইহার এমন 
ভর়ানক বিপরীত গতি (10101054101) হইয়া থাকে যে, ব্যক্তিগত - 
বৈচিত্র। (9০1501)01 ০0115110160) বাদ ন1 দিলে, ইহা উন্নতির দিকে 
যাইতেছে কি না তাহা বুঝিতে পারিব না। ঘখন আমরা ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য 
বাদ দিয়! উচ্চতর ভূমি হইতে দেখি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যেক্রমবিকাশ 
একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাতে স্তার বিচারের 08501০9) 
কথাকিছুই আসে না। যদিও প্রর্কৃতির এই মহতী শক্তি “অন্ধ” (0170) 
নহে, তথাচ ক্রমবিকাশের ভিতর থে অবগ্রন্তাবিত। অথবা অভিসন্ধি রহিয়াছে, 
তাহ! আমরা দেখিতে পাই না। যে প্রভাবকে প্রত্যেক জীবিত প্রাণী নিজে 
নিজের উপর প্রয়োগ করিতেছে, প্রতেকে তাহাদের প্রকৃতিঅন্ুসারে 
কাধ্য করিতেছে ও নিজের কল্যাণ খুঁজির৷ বেড়াইতেছে, সেই তৃতীয় প্রভাব- 
সম্বন্ধে যখন আলোচন! করিব, তখনই গ্ভায়-বিচারের (4500০) কথা উখিত 
হইবে। মন্ুষ্যের & প্রকার স্বার্থপর কার্য্য অন্যায় ভিন্ন আর কিছুই নহে 
এবং অন্যায়ের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, মন্তুম্যের ন্যায়ের (9:1০) ধারণা 
হইতে পারে না। ন্যার বিচারকে বিশ্ব ন্ধাণ্ডের মুখ্যতত্ব (81776 01100919 
করিলে কেবল ধে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রভাবকে বাদ দিতে হয় তাহা ছে, 
প্রথম প্রভাব অর্থাৎ অদৃষ্ট বা অবস্তম্তবিতাকেও বাদ দিতে হয় ন্যায়- 
বিটারকে (1890০) সদি আমরা মুখ্যতত্ব বলিয়া ধারণ করি, তাহা! 








কম্মফল। ২৫ 


৮ পিশিশশিপাি-8 শা 0৩০ লিল এল উিত তাস 


হইলে ঈশ্বরকে » সগ্ডণ বা বিগ্রহবান্‌ বিনা ঈশ্বর | বমিতে হয় এবং 
ঘড়িওরালা! যেমন ঘড়ি প্রস্তত করে, ঈশ্বর দেইদ্ীপ আমাদিগকে প্রস্তত 
কারয়াছেন এবং ঘড়িওয়ালার বেমন বিশেষ বিশেষ গুণ থাকে,--যেমল 
পচ্ছন্দ ও অপন্ছন্দ প্রভৃতি, ঈখরেও সেইনূপ গুণ আছে,--এইকাপ মানতে 
চর। ঈখুরকে যদি আমাদের ষ্ঠায় পছন্দ ও অপছন্দবিশিষ্ট সন্ত বাঁলতে হয়, 
অর্ধং যদ্দি তাহার শুভাশুভের ধারণানথলীরে সকল বিষন্ন ঘটি 
থাকে, তাহা! হইলে অনৃষ্ট ও ক্রমবিকাশকে বাদ দিতে হয় এবং ছুয়ে 
রে একত্র করিষ়। পাঁচ হয়--এক্টকূপ বলিতে হয়। 'প্রাচোরা ঈশ্বর- 
সপ্ন্ধে এইরূপ কিছুই ভাবেন না এবং যেখানে নারের (0851০) 
কথা উত্থাপন করিৰার কোনও কারণ নাই, সেখানে ন্যায়ের কা উখাপন 
করেন না। জন্মান্তরবাঁদ ও কর্মবাদ এরিক ন্যায়ানুমোদিত কি শা, তাহার 
নিশ্ভ্বির জন্য গে বাদান্থবাদ হইয়া পাকে, তা প্রাচ্দের নিকট 
“গলাবাজি* বলিয়! বোধ হয়। 
বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতাপন্ন অদংখা দৃণ্ত ও অবৃশ্ত জীব,-যাহারা 
নিজেদের সুবিধা ও প্রকৃতি অনুসারে কার্ষয করিয়! থাকে, তাহারা_-ষে 
সকল চেষ্টা (0০010015191) প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাই তৃতীয় 'প্রভাৰ 
এবং ষখন তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তখনই স্তায়ের কথা উখিত হয় । 
জীবগণের ভিতর দেবতাদিগরকে ধরিতে হইবে কারণ, এশ্বরিক স্তায়বিচাঁর 
(756০০) মানবীয় হ্ায়বিচার হইতে পৃথক্‌ নহে, ম্যামবিচার একই 
প্রকারের হুইয়। থাকে। এই ন্যায়ধিচারপ্রকটন্রে জন্য পরণাস্মা প্রত্যেক 
জীবের ভিতর অন্তনিবিষ্ট হইয়া জীবরূপে প্রকাশিত ভইয়াছেন। বিশি্ 
ভূমিতে (21516) প্রকাশ পাইবে বলিয়া উশ্বরিক গুণদকল যখন বিভিএ 
আধার গ্রহণ করে, তখন রশ্বরিক গুণসকল আধার ও ভূমির দ্বারা গতি ৪ 
ছয়। পাশ্চাত্যের! পরমাত্মা ও পরমাত্মার বিকাশসকলের ভিতর কোন পার্থক্য 
করেন না বলিয়াই, কর্ণবাদ বুঝিতে এত গোলযোগ করেন। মহুয়ের 
পরিচ্ছিন্ মন কখন পরমাত্ম। বা পররদ্ধের কল্পনা করিতে পাবে না, এ রূপ 
কল্পনা করিতে গেলে হয় মায়োপাহিত ঈশ্বরের অথবা নাস্তা কোন 
দেবতার: করন! করিয়া থাকে । পাশ্চ(তোর! ধাহাকে সর্ধশক্তিমান ঈশ্বর 


১৬ কর্মফল । 
বলেন, তাহা প্রাচাদিগের নিকট পররাঙ্গের উচ্চতম বিকাশমাত্র,-উহ্থা 
নিজে কখন পরত্রহ্ম হইতে পারে না। প্রণচাদের এই পরক্রঙ্গের কল্পনা 
পাশ্চাতাবন্মীবলধীদের মন্তিফে উদিত হয় না। পাশ্চাত্যের! যে মহতী সত্তার 
নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন, প্রাচোরা মেঈনূপ এক একটা সত্তার পুজা 
করেন এবং তাহাদের আশ্রয়ে থাকিবে বলিয়া তাহাদের পূজার জন্য নিজেকে 
. উতপর্গ করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাহাদের জ্ঞানোদয় হব, তখন তাহারা 
ধর্ূপ এক একটা সত্তার পরিবর্তে, পরব্ন্মের ধানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। 
পরমাজ্মার বিকাশনন্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের কিরূপ ধারণ, তাহা এক্ষণে 
দেখা যাউক। পাশণ্চাত্যেরা বলেন যে, পরব্রঙ্গের একটীমান্্র বিকাশ আছে, 
তাহাকে তীহীরা “গড় বলেন; কিন্তু গ্রাচোরা বলেন যে, পাশ্চাত্যদের 
গডের ন্তায় অনেক দেবতাতে পরব্রহ্গ প্রকাশিত হইরাছেন। এই সকল 
দেবতা মনুষ্য অপেক্ষা অনেক ক্ষমতাধুক্ত__ইহারা সকলে বিভিন্ন গ্রকার 
ক্ষমতাবিশিষ্ট। গ্রাচোরা ইহাদের মধো একটিকে অথবা ছুই চারিটিকে 
পুজ। করিয়া থাকেন। ছুইটি বিভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমর! 
প্রাচ্য মতান্থমোদিত এই সকল মগাসভ্তাপমূহ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
পারি। যখন আমরা বহিমু্থী দৃষ্টিতে দেখিতে যাই, তখন দেখিতে পাই 
যে, পাশ্চাতার্দের 'গড+ সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে, এই সকল দেবতা- 
সন্বন্ষেও প্রাচ্যদেরও সেইরূপ ধারণা, তাহার! মনুষযদের উপর লক্ষ্য রাধিয়াছেন 
এবং মনুষ্য যাহা করিতেছে, তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেছেন এবং যথা 
সময়ে মহুষ্যকে শাস্তি দিতেছেন। কিন্তু যখন অন্তমু্ী দৃষ্টিতে দেখা যায়, 
তখন বুঝিতে পারা যায় যে, দেবতারা বিভিন্ন সম্তাগান্র এবং এক একটি 
মন্ষয উহাদের একটি উপাদানমাত্র। তাহারা মন্ুষ্যের উচ্চতম অংশ 
(17120 9910)-মাত্র ৷ দেবতাদের সমষ্টিকে আমরা মায়োপাহিত ঈশ্বর অর্থাৎ 
গররন্ষের বিকাশ বলিয়া থাকি,__মন্ুষ্য ও দেবতা এই মহতী সত্তার বিভিন্ন 
উপাদানমাত্র। এই প্রকার ছুইটি ভিত্তি মন্ারে ' মনুষ্য পরমাত্মার সম্বন্ধে 
ধারণা করিয়া থাকে। গাশ্চাত্যের৷ বলেন যে, আমরা পরমাত্মার 'ভিত'র 
রহিয়াছি ;'কিন্তু প্রাচ্যের বলেন যে, কেবল তাহাই নহে, পরমাত্বাও আমাদৈর 
ভিতর রহিরাছেন এবং আমাদের ভিতর দিয়া তিনি কষ্ট অথবা পথ অগ্ুৰ 
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করিতেছেন। সুতরাং আমরা যখন অপরের অথবা নিজের ক্ষতি করিয়া 
থাকি, তখন আমরা বাস্তবিক ঈথরেরই ক্ষতি করিয়া থাকি। কিন্তু এই 
উভয় স্থলেই আমরা বলিয়া থাকি ধে, ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি প্রদান 
করিবেন.) কিন্তু ইহাও বক্তবা যে, সেই শাস্তি অথবা কম্মফল আমাদেরই 
স্বকৃত। এই তৃতীয় প্রভাবের দারা যখনই আমরা ক্ষতি করিতে যাই, তখনই 
আমর! আমাদের নিজেদের ক্ষতি করিয়! থাকি; এই প্রকার ক্ষতির দ্বারা 
আমর! প্রত্যেক বার কিছু লাত করিয়া থাকি। আমরা যদি েবলমাক্ 
তৃতীয় প্রভাবের আলোচন! করি, তাহা হইলে কন্মবাদ হৃদয়জজম করা সহজ 
ব্যাপার হইয়া থাকে; কিন্তু পৃন্বোক্ত তিনটি বিভিন্ন প্রভাবই কক্মবাদের 
ভিতর অস্তনিবিষ্ট রহিয়াছে । আমাদের এমন একটি নিয়ম থাকা চাই, 
যাহার দ্বারা উক্ত তিনটি প্রভাবেরই সামগ্রস্ত রক্ষিত হইবে। তাহা না 
হইলে আমরা ভগবানের “গুপ্ত অভি প্রায়” অথবা 'অভিস্চিঃ অন্কুসন্কান করিতে 
ব্যগ্র হইব। পূর্বোক্ত যে তিনটি প্রভাব আমাদের উপর কার্য করিতেছে, 
কর্্মফলের নিয়ম তাহাদিগকে কিরূপে সামঞ্জম্ত কৰে, তাহা দেখা যাঁউক। 
প্রত্যেক ব্যক্তির পরলোক,তাহার ইহলোকের শ্রতিফলন (1২৩1৫)মাত্র। 
একটি থলির ভিতরট1 যেমন টানিয়া৷ বাহিরের দিকে আনিতে পারা যায়, 
সেইরূপ যখন আমাদের 'মৃত্তা হয়, তখন আমাদেরও ভিতরটা বাহির হইয়া 
আসিয়া থাকে-_-তখন যাহা অন্তমূ্খী (581০0৮০ ) ছিল, তাহা বহিষুখী 
(0৮)৩০৮৬০) হইয়া! থাকে । আলোকচিত্র (1১1969৫1815) লইবার সময় যেমন 
কাচের উপর ঞণ (০£90%০) চিত্র অঙ্কিত হয়, সেইরূপ আমরা আমাদের 
অভিজ্ঞতার ধণ (1২৪৪/1৮৫ ) চিত্রসকল অজ্ঞাতসারে চিত্রিত করিতেছি এবং 
আমাদের অনুদ্বদ্ধ স্ৃতিতে (১০/১-০০7১০1০$ 1167701 ) এঁ সকল চিন্রকে 
সঞ্চিত করিতেছি,__ইহার ক্রমশঃ আমাদের বাহ (0৮৩০৮) জগতে পরিণত 
হইতে থাকে । আমর! যখন ইহলোক ত্যাগ করি, তখন আমরা, এ সকল 
চিত্র আমাদের সঙ্গে লইয়া যাই এবং ঘ্ম্যাঁজিক লাষানের” দ্বার! চিত্সিত চিত্র- 
মকলকে যেমন .বাহিরে প্রতিফলিত করা যায়, সেইরূপ পরলোকে আমরা 
উক্ত চিত্রসকলকে আমাদের বাহিরে: প্রতিফলিত করিয়া থাকি। কিন্তু 
ইহাও বক্তব্য মে, চিন্তার এহ লকণ প্রতিফপন জীবন্ত চিনা) স্সমক্ণ 
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যেমন ন নূতন নূতন সংযোগ প্রস্তুত করিয়া,নৃতন ঘটনার টি করিয়া থাকে,আমা- 
দের অন্ধ (১৪০-০০79০100$) স্বৃত্তিসকল তেমনই আমাদিগকে স্বপ্ের স্থুল 
উপাদান যোগাইয়া' থাকে । মনের তাঁবসন্বন্ধে ধরিতে গেলে, আশা অপেক্ষা) 
ভয় একটি অত্যন্ত বলবান্‌ ভাব, সেই জন্ত মৃত্যুর পর ভয়ানক খেয়ালসকল 
প্রথমেই স্থুলীভূত (01101141726) হইয়া থাকে; তখন আমাদের মন 
আমাদের অতীতের মন্দ কন্মসকলকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং 
আমরা তখন য২পরোনাস্তি কষ্টতোগ করিয়া থাকি। কিন্তু ক্রমশঃ অনুতাপ 
আসিয়া! উপস্থিত হয় এবং ভয়ের মূর্তি অন্তহিত হইয়া আশার মূর্তিদকল, 
আবিভূতি হয়, তখন মন্দ ভাবদকলের পরিবর্তে শুভ ভাবনকল উদ্দিত হইয়া, 
থাকে) আমরা তখন বিশুদ্ধ হই থাকি এবং সুখী হই। আমাদের, 
ইহলোঁক যেমন আমাদের নিকট বাস্তব, আমাদের পরলোকও সেইরূপ 
আমাদের নিকট বাস্তব,-তবে উহা অন্ত প্রকার অবস্থা দ্বারা গঠিত । 
ঘাহাপদিগকে আমরা 'মৃত” বলিয়া ধার্য; করিরা থাকি, তাহাদিগকে পরলোকে 
জীবিত, চিন্তাশীল 'ও কার্য্যক্ষম দেখিতে পাইব»-তকে আমাদের অবশ্থ) 
অপেক্ষা ভাহাদের অবস্থা অন্য প্রকারের হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি সময়- 
বিশেষের জগ্ঠ আমাদের অবস্থা গ্রহণ করিয়। যে আমাদিগেব সহিত আদান 
প্রদান কবিতে পারেন, ঠাহাতে আর আশ্চয্য কি আছে 2 

অনেকে বলেন যে, মৃত ব্যক্তিরা আমাদের অগেঙ্গ। সুখী । কারণ, তাহার! 
উন্নত হইস্বাছেন, অর্থাৎ আমার্দিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন । 
কিন্তু কৌতুহল চরিতার্থ করিলেই যে, লোকের সুখ হয়, তাহা নহে) কিংবা 
আমাদের পরিপুষ্টি (01০0) হইলেই যে, সামর! সখী হইব, তাহা নছে। যে 
বিষয়ে আমর! অতান্ত, সেই বিষয় আমাদের উপযোগী হইয়া থাকে। স্কুলে আবদ্ধ 
জনৈক “টেরিকাটা, আদুরে ছেলে অপেক্ষা, দরিজ্রের শতগ্রস্থিবন্ত্রবিশিষ্ট 
এবং ধূলা-কাদা-মাথ মূর্খ ছেলে স্বাধীন বলিয়া, শতগুণে সুখী। স্বার্শপরতা 
এবং পাশবিক গুণের ভিতর নিমজ্জিত, স্বার্থপর এবং পাশবিক প্রকৃতির 
বাঞ্তি, সব্গ্তণের মধ্যে নিমজ্জিত, স্বার্থশূণ্ত এবং পবিত্র ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক 
স্থী। কারণ, স্বার্থপর বান্কি অপেক্ষা নিরস্বার্থ বাকি সর্বদ| পৃথিবীর কষ্ট 
নুভব কাঁরয়া গাকেন। পরলোক ইহলোকের অবিকল প্রতিফলন এবং 
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মনা যখন পরলোকে যায়, তখন তাহার কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। 
এই হেতু, মন্ধ্য যখন ইহলোক ত্যাগ করে, তখন তাহাকে তাহার পূর্বের 
অন্যান্ত অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিলে, তাহাকে একেবারে অবশ করা 
হয় মাত্র। যাহারা মৃগয়। ভালবাসে, তাহারা মুগয়! করিবার জন্য পরকালে 
নানাপ্রকার জীবজস্তবিশিষ্ট বন উপবন পাইবে, উকিলেরা মক্কেল পাইবে, 
ডাক্তরের! রোগী পাইবে, পুরোহিত যজমান পাইবে এবং ক্লপণ ধন পাইবে। 
ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত করিবার জন্য “ছোট লোকের” ছেলেকে ধৌত 
করিলে এবং স্কুলে আবদ্ধ করিলে তাহার যেন কষ্ট হর, সেইরূপ পূর্ষোক্ত 
দ্বিতীয় প্রভাবটী আমাদিগকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য, যখন আমাদিগকে 
পূর্বের অভ্যন্ত সুখের অবস্থা হইতে নৃত্তন 'মবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে, 
তখন আমাদিগকে এ নূতন অবস্থায় অত্যন্ত হইতে পুর্বরূপ কষ্ট অনুভব 
কারতে হয়। মৃত্তার পর আমরা আমাদের অন্ধবিশ্বাস, ভ্রম প্রভৃতি 
আবর্জনা,-_যাহাকে আমরা ইহলোকের বিদ্ঠা ও শিক্ষা বলিয়া থাকি,__ত্যাগ 
করি; এই প্রকারে আমরা যখন ধৌত হই, তখন আমরা নিষ্কলঙ্ক ছইয়) 
থাকি এবং পুনরায় শিশু হইবার যোগা হই। যদ্দি দ্বিতীয় প্রভাবটা 
ন1 থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যুর পর পৃর্বোক্তি হাস ও বৃদ্ধি, শিক্ষা! ও তুল, 
জীবিত অবস্থায় কঠিন এবং মৃত অবস্থায় নমনীয় হইত না। অনস্ত কাল 
ধরিয়া মন্গুর উন্নতি হইতেছে। যেমন ঘাড়ে ক্রমাগত বোঝা চাপাইলে 
আমরা বলবান্‌ হই না, সেইরূপ ক্রমাগত শিক্ষার দ্বারা আমরা জ্ঞানী হই 
না। ৩* বৎসরের একটি যুবা ১ বংসরের একটি বালক অপেক্ষা অধিক 
ভার বহন করিতে পারে। কেমন করিয়৷ ভার বহন করিতে হয়, তাহা 
শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া যে, এ ব্যক্তি বেশীভার বহন করিতে পারে, তাহা 
নহে? প্র ব্যক্তি পুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ভার বহন করিতে সমর্থ হয়। বিষয়- 
সকলে” ভিতর কি সম্বন্ধ, তাহা অনুভব করিতে পারিলেই জ্ঞান জন্মিয় 
থাকে। ঘটনাঁসকলের দ্বার] বিষয়মকলের সম্বন্ধ আমার্দিগের অনুভূত 
হই থাকে । ঘটনাসকল লক্ষ্য করিয়া আমরা সন্বন্ধের অম্মভূতি পাইন্লা খাঁকি 
এবং. তাহাতেই আমরা পুষ্ট (৫1০% ) হইতে থাকি। বুদ্ধিবৃত্তি (7760160) 
ও অনুরাগ্গের (৫1701101 )ভিতর আমাদের যে সগন্ধ আছে, তাহা বুঝিবার 
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ক্ষমতা মানবজাতিতে ক্রুশ; বদ্ধিত হইতেছে এবং তাহার ফলে মনের 
একট নৃতন গবাঞ্চ উন্মুক্ত হওয়াত, সহাম্ৃহৃতি বন্ধিত হইতেছে এবং সকলের 
সহিত এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাপন কর! সম্ভবপর হইতেছে । 
কি প্রকার অবস্থায় আমাদের স্থুখের উৎপত্তি হয়, তাহা! আমরা ক্রমশঃ 
বুঝিতে পারিতেছি  পরিপুষ্টির (৫7০০0) দ্বারা আমাদের বুদ্ধি এবং সহানুভূতির 
বিকাশ না হইলে, আমরা কোন ক্রমে সুখী হইব না। ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান, 
কলা, সমৃদ্ধি প্রতি বিষয় বিকাশের ফলগাত্র, কারণ নহে। মনুষ্যজাত্ির 
স্নায়বিক শক্তি (10159050116) পৃর্বোন্ত আকারে শতঃ ব্যয়িত হইতেছে । 
মন্থষাজাতি বুদ্ধিবুন্তির ও সহানুভূতির কিঞ্চিং উন্নত অবস্তা পাওয়াতে 
এ প্রকার শ্নীভাবিক ফলসকল উৎপন্ন হইয়াছে,_-এই প্রকার স্থচিত হইতেছে। 
এইট পৃথিবীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া জন্মান্তরশীল জীব পুষ্ট হইতে 
থাকে এবং যে নকল বিষয় হইতে ইহা অভিজ্ঞতার্প সার অংশ গ্রহণ করি- 
য়াছে, সেই মকল বিষয়ের অসার অংশ ত্যাগ কর প্রয়োজনীয় । এই প্রয়োজনের 
জন্যই জন্বান্তরের আবগ্ঠকত। দৃষ্ট হইয়া থাকে । ধাহার! জন্মাস্তরগ্রহণ মানেন 
না, তাহারা এক প্রদ্দেণের অভিজ্ঞতার উপর পরবর্তী প্রদেশের অভিজ্ঞত। 
ঢাপাইয়া, অভিজ্ঞতাকে আকাশগ্রমাণ উচ্চ করিতে যাইরা ধৃষ্টতা প্রকাশ 
করেন মাত্র,আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতে হইলে উদরে বেবল আহারের 
বোঝা চাপাইলে চলিবে না. অসার অংশের ত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। সেই 
প্রকার এক রাজত্বের অভিজ্ঞতার উপর অন্ত রাজত্বের অভিজ্ঞতা চাপাইলে 
চলিবে না। এক রাজত্বের অভিজ্ঞত] অন্ত রাজত্বে চলে না, জন্মান্তর গ্রহণ 
না মানিলে হয়, পূর্ববন্তী ভূলসকল শোধন করিতে হইবে, ন হয় পূর্ববন্তী 
অভিজ্ঞতা ত্যাগ করিতে হইবে,কিন্ত এইরূপ করা অতীব কষ্টদাঁধা; 
দেবতারাও এইরূপ কৰিতে চাহিবেন না; কারণ একটী বিষয় শিক্ষা করা 
সহজ ব্যাপার, কিন্তু জ্ঞাত বিষয়কে স্মৃতি হইতে তাড়িত করা অতীব চরহ 
কিন্তু জন্মাপ্তরগ্রহণ দ্বারা অনার অংশ তাক্ত হইয়া থাকে; অতীত জন্মের 
দুঃখ, কষ্ট, পাপ, এবং অন্ধবিশ্বাস এবং অর্তাত জন্মের স্থৃতি, অন্ততঃ ক্ষণকাঁলের: 
জন্ত, জন্মান্তরগ্রহণের দ্বার! যুছিয়! যায়) কিন্তু--উহাদের স্থৃতি বদি বজান্ 
থাকিত, তাহা হুহালে যথাথ উন্নতি এবং পরিপুষ্টি হওয়া অসম্ভব হইভ। . 
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পূর্বোক্ত দ্বিতীয় গ্রভাব যে নিয়মে চালিত হইতেছে, সেই নিয়মের দ্বারা 
খন জীবাস্ম! এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, হখন তাহার অতীত কর্ম তাহাকে 
অচুসরণ করিয়া থাকে । জন্মজন্মাস্তরে মনুষ্য মে নকল পাপ করিয়াছে, সেই 
সকল পাপ যদি.অন্ত তাপের দ্বাবা ভম্মীভূত না হইয়া থাকে,তাহা হইালে এরিক 
স্তায়বিচার (1315176 00১0০০ ) মনুসারে মনুষ্য দ্ডিত হইবে; দ'গ-ভোগের 
নিমিত্ত তাহাকে এগন অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে থে, সেখানে 
তাহাকে কষ্টতোগ করিতেই হইবে । কিন্তু যদি এশ্বরিক সাঁরবিচারসন্থন্ধে বিশ্বাস 
গ্রহণ করা যায়,তাহ! হইলে যতদূর অমান্থুষিক কাধের পরিচয় হইতে পারে, 
তাহা হইয়া থাকে । কারণ, তখন যে বাক্কি কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহার প্রতি 
কোন দয়াই প্রকাশ করা যায় না। কারণ, সে পূর্বজন্মে ষে প্রকার কাধ্য করি- 
যাছে, তাহারই ফলতোগ করিতেছে এবং ভাহা'হইলে যাহাতে কষ্টভোগী জীব 
অধিক কষ্টভোগ করিয়া শীঘ্বই কশ্ের ক্ষয় করিতে পারে, তাহা যে অনেক 
ধার্মিক ব্যক্তিরই ইচ্ছা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ্রশ্বরিক 
ন্থায়বিচারসন্বন্ধে ধারণা মীব অসম্ভব বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু মে নিয়মের 
দ্বারা আমাদের জন্মান্তরগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা যদিও পূর্বোক্ত দ্বিতীয় 
প্রভাবের অন্বর্গত, কিন্তু ধ নিয়মটা তৃতীয় প্রভাবের দ্বারাও পরিণমিত হইয়া 
গাকে-অর্থাৎ, আমরা সাধারণ অবস্থায় যাহাদের অস্থিত্ব পরিজ্ঞাত 
নহি এবং ধাহাদিগকে আমরা উপাসনার দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারি, 
সেই সকল মহতী সন্তা ক্রমাগত আমাদের মজ্জাতসারে মামাদিগের উপর 
গ্রভাব বিস্তার করিতেছে,_-সকল যুগে এই মহতী সত্তার অস্তিত্বের বিশ্বাস 
ৃষ্ট হয়, এই বিশ্বাসই ধর্ম ও যাণুবিগ্যার মূলভিভি। বিকাশ ও পরিপষ্টির যে 
অবস্থায় আমর! রহিয়াছি এবং আমর যে প্রকার পারিপার্থিক অবস্থার 
'ভিতয় রহিয়াছি, সেই অন্ুমারে আমর! যে সকল বর্শা করিতেছি, তাহার ফল 
প্রদ্দাৎ করিবার জন্ত প্রকৃতির অন্ধ শক্কিসমূহ এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে ষে, 
কতকগুলি দৈববিপাক বা ছুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন গ্রকার পাপ কার্ষ্যের সংঘটন 
শহওয়! অমিবারধ্য; কিন্তু কোন যুদ্ধের সময় কোন্‌ সৈনিকটী হত হইবে, সেইজন্ত 
যেমন সেনাপতির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না, সেইরূপ পূর্বোক্ত বিদয়ে 
কে.যে পাপী হুইবে এবং কে যে হত হঈবে,তাভার জনা অনৃষ্টের (9৫) সিদ্ধ 
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কোন দন্বগ্ধ নাই। চতুদ্দিকে যে সকল পাপ ও ছুঃখ বিরাজ করিতেছে, তাহা 
বিশিষ্ট জাতির মন্দকার্ষে/র ফল। কিন্তু কোন্‌ বাক্কি পাপকাধ্য করিবে, কিংবা 
কোন্‌ ব্যক্কি ছুঃখ তোগ করিবে, তাহা একপ্রকার 'লটারিবিশেষ,__কিন্ত 
ঈহাও বক্তব্য যে, ইা ন্যায়ানুমোদিত “লটারি | কারণ, সমুদয় ব্যক্তির দোষ ও 
গুণ ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোটামুটা হিসাবে প্রত্যেক 
বক্কির দোষ ও গুণ একপ্রকার নির্দিষ্ট । 'লটারিকে” ন্যায়ানুমোদিত করিবার 
জন্য,_-এই স্থানে,-দেবতার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। এই দেবতা দিগকে বি 
অধীশ্বর বা পলিপিক' বলে। 
_ এই দেবতারা যেন 'লটারির টিকিট' হাতে করিয়া বসিয়া আছেন । যাহারা 
উপামনার দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন, তাহাদিগকে তাহারা জোর "জিতের 
খ্যা,(৮101001010901)দিয়া থাকেন | ইছাই সমুদ্র ধন্মের মন্্ম। দেবতারা এই 
পথ্যন্ত পারেন; ইহার'বেশী আর কিছু পারেন না। পূর্বজন্মসমুছে মনুষ্যসকল 
চিন্তা, বাক্য ও কার্ষের দ্বারা পৃথিবীর কোন উন্নতি করে নাই বলিয়া, তাস্থা- 
দের পাপ হইয়াছে এবং সেইজন্য জাতীয় কর্মরূপ শাসনদণ্ড দ্বারা তাহারা 
প্রহার ভোগ করিয়। থাকে । স্বার্থপর বাঞ্ির! স্তার বয়েল রকের (31 30516 
[২০০) ন্যায় বলিয়। থাকে যে,“আমার বংশধরগণ (1১০51611) আমার জন্য কি 
করিয়াছে যে, আমি তাহাদের জন্য কিছু করিব?” এইরূপ ব্যক্তি যখন 
জন্মাস্তর গ্রহণ করে, তখন সে ব্যক্তি যেরূপ বীজ বপন করিয়াছে, সেইরূপ 
ফলতোগ করে। কারণ, সে তখন নিজেই বংশধর হইয়া থাকে । 
যদি দেবতাদের হস্তক্ষেপের দ্বার৷ কার্য্যের নিয়ম পরিচালিত হয়, তাহ! 
হইলে এই সকল দেবতারা কে, তাহাদের কাধ্যই বাকি প্রকারের, তাহা 
আমাদদিগের অবগত হওয়া উচিত। এই সকল দেবতারা শৃক্তি ব! প্রভাব 
রূপে আমাদিগের উপর কার্ধ্য করিয়া থাকে-আমরা উহাদিগকে আত্ষষট 
বা বিগ্রকুষ্ট করিয়া থাকি। এই সকল শক্তি ব! গ্রভাব কি গ্রকার প্রক্কতির, 
তাহাই আমাদের অবধারণ করিতে হইবে, উহাদের নামের সহিত আগাদের 
কোন সম্পর্ক নাই। যাহার! তাহাদের দেবতাদিগের নিকট শক্রবধের জন্য 
প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং যাহাদের দেবতারা মৃত ব্যক্তিকে রক্রণা প্রদান 
করিয়া থাকে বলিয়া বর্ধিত হয়, তাহাদ্দগকে যত সুনাম দাওনা! কেন, তাহারা 


কফির ৷ ৩৩ 


দেবতা নহে, বাক্ষসপদবাচা | অন্ম্রকরণের 0 ঘে। প্রবৃদ্ধির দ্বারা হ মনুষ্য আপন 
দেবহাঁকে পুজা করিষা থাঁকে, সেই প্রবৃত্তির যে নাম, তাহার দেবতারও 
মেই নাম হয়। কার্ণা দ্বার। এ প্রবুঙির প্রকাশ করিলেই--বাঁকা দ্বারা, সঙ্গীত 
দ্বারা কিবা চিন্তা স্বারা নহে--ী দেবতার পূজা হইরা থাকে এবং তাহার 
অস্তিত্বের অংশ গ্রহণ করা হইয়া গাকে। আমরা আাদাদিগের ভিতর যে 
রে কোন বিশেৰ বৃন্তিকে-বেমন ন্তার, দয়া, ডিংসা, প্রতিডিংসা, বৃদ্ধি, 
- পরোপকার ইন্াদি গুণের মধো একটাকে-দেবভার ম্টার় অনুমান 
রি চেষ্টা করিব, সেই পরিসাণে উত্ত দেবভার সংবিতের আশ গ্রহণ 
করিব। এ প্রকার দেবতামমনদয়ের অথবা শক্তি ৰা গ্রচাবের সমষ্টাকে ঈশ্বর 
বলে। ইহাতে শষ্টি অগবা প্রলধের উঠ গুণই বর্তনান রহিয়াছে ; 
ইহাকে আমাদিগের ভিতর জন্যুঙ্গম করিতে পারিলেই, মন্তষ্থজন্মের সার্থকভা 
হইয়া] থাকে । * 
বে সকল দেবতা মামাদিগের ভাগাচক ঘণিভ করিয়া! থাঁকেন এবং 
ধাভাদের সধিত আসাদের সন্বন্ধ বঙ্যাছে, ভাহাদের ৭ আমাদের হ্যায় কথ 
আছে ; ধাহার। পুপিবীর কর্মের সঠিহ কনে মরন, ভাভারা আমাদিগের 
জা আমরা ভঠাদেরঈ টপাদান বা আশ বদি, আমাদের 
সহিত তীভারাও -পন্িপু রা “রদ ভাভারা আমাদের ম্যায় এই 
রক মুখাপেক্ষী ভরা রঙ্যাছেন। আমাদের মনে রান উচিত বে, 
নখন সন্বন্ধের কথা ৪ হইরা থাকে, তখন ক্ষুদ্র মরা সথান বলিলে, 
কিছু আসিয়া যায় না। 
উচ্চ হইতে দেখিতে গেলে ণলা নার, পুণিবীর উপর মে সকগ উদ্ছি বদখান 
রহিয়াছে, তাহারা ধুলিকণার গ্তায় একই পদার্থ এবং ঘে মকল গ্দ্রাদপি 
ক্ষদ্র জীব এ নকল পূলিকণারন জীণন ধারণ করে, হাহারা আগাগ্ধ জাবের 
নায় একই প্রকারের। একই ঈশ্বর-.ঘিশি পুর্বোন্ত ঠিন প্রকার 
প্রভাবের দ্বারা প্রকাশিত হইরাছেন, ঠিনি-মনুষ্যকে ও এই ভবনের রনগ্র 


* ছান্দোগ্য উপনিষদে “দেবাঠুগ। হ বেষর ্নভিরে এঠ অগ্বের শাহরভাম্ায হঠঠে 
জানা যায় যে, মনুধোর শার়োছাপিহ ঈন্ছিয়নুপ্তি দেবতা এবং ভামসিক গবৃত্তিত অভ্র বিয়া 
কণিভ হইয়াছে । 


৩৪ কম্মফল ৰা 


জীবনকে চালিত করিতেছেন । আমাদের যেমন সদয়ে সময়ে গীড়া ও 
দৈনঘূর্ঘটনা হই়। থাকে, সেইরূপ এই ভূবনেরও যে, সমরে সময়ে পীড়া ও দৈব 
তর্ঘটনা হইয়। থাকে, তাহাতে আর আশ্চর্যের ব্যি॥ কি আছে? কলিকাতা- 
নগরীর জনৈক বাক্তির মৃক্তা ইইলে, দেমন নগর'র কোন ক্ষতি হয় না, 
গেই প্রকার আনাদের এই ক্ষুদ্র ভবনের লোঁপ দৰি কলাই হয়, তাহা 
হইগে বিশ্বের যে কোন ক্ষতি হইবে, তাহা কেহ বলিতে সাহস করেন না। 
আঁগাদের পক্ষে এইটুকু অবগত হইলেই যথেষ্ট হইবে বে, জন্মান্তরগ্রহণের 
ও কর্থের নিয়মের দার! মন্তয্জাতির উন্ধরোভতর বুদ্ধি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং এই নিম ঢইটীর দারা আমর! অবশেষে এমন অবস্থা 
গ্াপ্ত হইব যে, মন্তষ্যা তাহার পাৰিপাশ্খ্িক অবস্থার সহিত এবং তাহার 


নিঞ্জের সহিত সমপ্র।ণতা ধারণ করিবে স্থখের রাজত্ব--কবির কণ্পনা নহে? 
আমরা যে মহতী নৈসর্গিক শক্তির মধো রহিয়াছি, সেই শক্তিই আমাদের 
জন্ত এরূপ .অবস্থা আনয়ন করিবে । মন্গুযু যেমন সুখের স্বপ্নে ভীত হয় 
না, সেইনপ আমরা তখন মৃ্তাতে ভীত হইব নী; আমরা! তখন মৃত্যুকে 
জয় করিব। আমরা গ্রত্যেকে সেই স্থুণ উপভোগ করিব, ইহা স্বরণ করিয়া 
আমরা সকলে খদদি বাঁকা, চিন্তা ও কার্ধোর দারা সেই স্থের রাজত্ব পাইবাঁর 
চেষ্টা করি, স্কাঁভা হহলে উহা অপুরবপ্ী বলিয়' প্রতীয়হন হইবে এবং আমাদের 
এই পৃথিবী, মৌন্দর্মা ও সুখের আগার ইইীবে । 


তৃতীয় প্রস্তাব । 

( বাক্তিগত কল্মা) 
আমর! পূর্বে কর্ধের তিনটা বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ ॥ করিয়াছি! 
ধাহারা কেবল প্রথম মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন, হারা, অদৃঠবাদী 
বা দৈবের উপাসক। খীহারা কেবল দ্ধ তীর সতের অগ্ুনন করিয়ী থাকেন,. 
অর্থাৎ জীবন্ত বস্র স্বতঃক্রিয়মাণা শক্তির উপর তীহাঁদের দর্শনের ভিন্তি 
স্থাপিত করিয়া, থাকেন, তাহারা! হঠবাদী। তৃতীয় মতটা ষীহারা ব্যজ্িগ্ত 
ভাবে অনুসরণ করেন, তীহাঁরা প্রস্বশাপী পুরুষ বলিফা কথিঠ' হুন। এই 


কণ্রফল [ শু 


'িনটা উপকরন তিন কশ্মেন বে আর. চত্র্থ উপকরণ নাই, হা শান 
বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শীস্ত্র বলিরাছেন-_- 


“সর্কমের হাঠেনৈকে দৈবেনৈকে বদস্থা( 
পুংসঃ প্রবন্ুজং কিঞি্রৈধমে তনিরুচাতে | 

ন চৈবৈভাবতা কার্ধ্যং মন্ান্ত ইতি চাপরে। 
অন্তি সর্ধবমদৃষ্টং তু দিউকৈৰ তথা ভঠঃ ॥ 

দৃষ্যতে হি হ্ঠা্চৈব ি্াঙ্ার্থন্ত সন্ভতিঃ | 
কিঞিনৈবাদ্ঠাৎ কিকিৎ কিঞ্িদের ভাব; ? 
পুরুষঃ ফলমাপ্ধেতি চতুর্থ, না কারণম্‌। 
একুশলাঃ প্রতিজানন্তি নে বৈ তন্ববিদো জনা ॥” 


(মহাভারত, বনপন্মী, ৩১ 5৬ হইতে 5৫ শোক ।) 


'অর্থাৎ কেহ কেহ কতেন নে, সকল কম্মই হঠনশতঃ সম্পন্ন ভইয়। থাকে 
ক বা বলেন ও, সকলই দৈবপ্রভাবে ভয়; কেহ বা কহেন, মন্ধুযোর 
প্রনন্্রেই কন্মসকল মিন ভ়। কিন্ত তন্তবিং বন্তির। জানেন দে, মনতুষা 
ভঠ, দৈব এবং স্বভাব এই চিন প্রকার কারণেই ফল প্রাপু চঘ। ] 

'মহাভারতেআরও উল্লিখিত 5ইয়াছে যে, আদষ্টপর ও হঠবাদী এই উভয় 
প্রকার লোকই শঠ ; গে বান্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর পূর্বক নিশ্চেষ্ট 
হইয়! থাকে, সেই দুর্ব্ি, জলনধাস্থ মামঘটের ন্লার অবসন্ন হইয়া থার। উন্ধ্প 
হঠবাদী ব্যক্তি কর্ম করিতে সনর্থ হইয়।ও বদি আস্তে ভাতা পরিভাগ করে, 
তবে অনাথ দুর্ধবলের ন্যায় অঠিরকালমধো কালগ্রথদে পতিত হর? ঈঠাদি। 
ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিত্রেছি নে বর্ষের হিনটা বিহিক্। টরগাদান 
লইয়! আলোচনা ন। করিলে করবাদের আালোঁচন। সম্পূর্ণ ভষ্টবে না| 

পূর্বে কর্খের ছুইটা বিিন্ন উপাদানসন্থদ্ধে সবিশেষ আলোচনা কর! 
হইয়াছে । এক্ষণে তৃতীয় উপাদান বা বান্তিগত কশ্মসন্থদে আলোচনা করা 
যাউক। সাধরণতঃ লোকে কর্রনর্থে বাক্তিগত ক বুঝিয়। থাকেন, সেঃ 
অন্য কর্মৰাদসন্বন্ধে যে সকল গ্রগ্ন উদিত চর থাকে, হান ভাতার 
সবিশেষ মীমাংস। সরতে পারেন নঃ £ | 


৩৬ | কর্মফল 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন কোন বিষয় সংঘটিত হইতে পারে 
না, যাহা অতীত অথবা ভবিষ্যতের সহিত সংযুক্ত নহে। দেবীভাগবতে 
উদ্লিখিত হইয়াছে যে__ 

“অকারণং কথং কার্য্যং সংসারেহত্র ভবিষ্যতি” | (১৫৭৮) 

অর্থাৎ এই সংসারে কারণ বিনা কেমন করিয়। কার্ধ্য হইতে পারে? সেই 
রূপ হয় না বলিয়!, অর্থাৎ কার্য্যকারণের শৃঙ্খল বা! কর্মের নিয়ম অচ্ছেদ্য 
বলয় শাস্ক-কারগণ বলিয়! গিরাছেন,_- 

“নিমস্তৎকন্মভ্যো বিধিরপি ঘেভ্যো ন প্রভবতি |” 


পুন5:--“ধাতাপি হি স্বকাশ্মৈব তৈন্তৈহেৃভিরীশ্বরঃ | 
বিদধাতি বিভজোহ ফলং পূর্ববরুতং নৃণাম্‌।” 
(মহাভারত, বনপর্র্ব---৩২--২১) 


অর্থাৎ দর্বভূতেগর বিধাতাও কর্মাধীন হইয়া মন্তুষাগণের পুর্বরূৃত কর্ধানু- 
সারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 

স্বতরাং আমর! স্পষ্ট অবধারণ করিতে পারিতেছি বে, জীবাত্মা (28০) 
একটা নিয়মের মধ্যে অবস্থিত। যে পর্যান্ত সেই জীবাম্মা কর্ধের বিভিন্ন 
উপকরপপমূহকে-_বাহাদিগকে আমরা প্রথম, ব্িতীয় ও তৃতীয় প্রভাব 
(11110010)  বনিয়া বর্ণনা করিরাছি, তাহাদিগকে-_বুঝিতে ন! পারে, 
মেই পর্য্যন্ত মে, অবস্থ(র দাস হইয়। পড়ে? কিন্তু যখন এ সকল উপকরণ- 
সন্বন্ধে তাহার জ্ঞান জন্মে, তখন সে নিজের কার্যযোপযোগী করিবে বলিয়া 
এ সকল শক্তিকে চালিত করিয়া থাকে । কর্ণহীন নৌকা যেমন জ্রোতঃ ও 
ৰায়ুর দাদ হইয়া পড়ে, উহাকে তখন যেমন ইচ্ছামত বাবহারে আনিতে 
পারা যায় না, সেইরূপ বধাঁহারা কর্মের নিয়ম অবগত নহেন, তাহারা 
কর্মের দাস হইয়া পড়েন। কিন্তু ঈ্ীড়, পাল গ্রতৃতি অন্থান্ প্রয়োজনীয় 
উপকরণ লইয়! যেমন নৌকাকে যদৃচ্ছা চালিত কর! যায়--তখন আমর! 
যে, আ্োতের অথবা বাযুর গতির পরিবর্তন রুরি, তাহা নহে; উহার! পূর্বের 
তাক পরিচাণিত হইতে থাকে । তবে আ্োতঃ ও বযুর প্রবাহের জ্ঞান থাকাতে 
একটা শক্তিকে মপর শক্তির বিরদ্ধে প্রতিহত কিম্বা, আমরা নৌকাকে 
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৮০০ শশা শশিশাঁটা নি 











যদৃচ্ছ। পরিচালিত করিয়া থাকি, সেইরূপ কর্মের নিয়মের অর্থাৎ নৈসর্গিক 
শক্তির জ্ঞান থাকিলে, আমর আমাদের প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত 
(7৫8018102০) করিতে পারি। স্থ্রাং, কর্মের শিরগণন্বন্ধে জ্ঞান থাকা 
প্ররোজন) কর্মবাদ আলোচন| করিলে মামরা ক্ধের নিয়ম অবগত 
হইয়া থাকি; কর্মের নিয়ম অবগত হইতে পারিলে, আগর! কণ্মের দাগ 
হইব না। 

কোন একটা নিরগের সগ্যক্‌ জ্ঞান থাকিলে এ নিয়়ের অধীন কার্ধা- 
সকলকে আমাদের স্বপক্ষে কিবূপে আনিতে পারি, তাহা শিল্নোক্ত উদাহরণ 
হইতে শ্ষ্ট প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতির এইরূপ একটী নিয়ম আছে যে-- 
“সাধারণ চাপে জল ১০০৭ ডিগ্রিতে ( সেটিগ্রেড্‌) ফুটিতে থাকে |" এই নিয়ঙ্গ 
হইতে আমরা এমন কিছু অনুজ্ঞা পাইতেছি না যে, জলকে ফুটাইতেই হইবে; 
বরঞ্চ জলকে কেমন করিয়া অর্থাৎ কিরূপ অবস্থায় ফুটান যায়, তাহাই 
নির্দেশিত হইতেছে । আমরা অবগত আছি যে, পর্বতোপরি অর্থাৎ বে 
স্থানে বায়ুর চাপ কম, সেখানে ১০০২ ডিগ্রির নীচে জল ফুটিরা থাকে এবং 
বেখানে বাঘুর চাপ অধিক, সেধানে ১০০০ ডিখ্রির উপরে জল ফুটির। থাকে। 
সুতরাং আদরা এ নিয়ন হইতে অবগত হইতেছি যে, কিকি অবস্থায় জলকে 
ফুটান যার। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শিরসনধূহ এমন 
কতকগুণি অবস্থা নির্দেশ করি থকে, যে সকল অবস্থায় কতকগুলি ফগ 
ফলিয়া থাকে। যেরূপ ফল আকাজ্ষ। কর! যায়, সেই অন্ুমারে আমর! 
অবস্থাগুপিকে সন্নিবিষ্ট করিতে পারি। ১০০০ ডিগ্রির উন্তাপের নীচে জল 
ফুটাইতে হইলে পর্বোতপরি অথবা ধেখানে বাধুর চাপ কম, সেইখানে যাইতে 
হইবে এবং ১০০০ ডিগ্রির উত্তাপের উপরে জল ফুটাইতে হইলে ঘেখানে 
বায়ুর চাপ অধিক, সেখানে যাইতে হইবে। ুতরাং নিরনিত অবস্থাসমূহ 
হইতেই আকাজ্ষিত ফল ফণিয়া থাকে। কোন নিয়মই আমাধিগকে এমন 
অনুজ্ঞা করে নাযে, কোন নির্ধারিত কার্ট করিতেই হইবে, বরং নিয়মটা 
জাগিলে সকল প্রকার কার্ধ্য করাই সম্ভবপর হইয়া থাকে। 

পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, কর্মবাদ আর কিছুই নহে--কেবল নৈতিক 
জগতে পার্থিধ নিয়মনার, বিজ্ঞানের রাজস্ব সর্ঘত্রই বিদানান রখিয়াছে। 


কন্মফিল | 


জীবাস্মা সিনপ্রকারশক্তিমম্প্_ক্ঞান, ু ও ) ক্রিয়া। পার্থিব জগন্ত 
ক্রিয়। দ্|রাই শক্তির প্রকাশ ভইয়! থাকে | যপাত 
“পরাস্ত শক্তিবিবিধা। চ মায়া, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিন্না চ।” 
| -(শ্বেভাখব নর ) 

শর্থাৎ, আত্মার পরা শক্তি, বিবিধ মারা) জ্ঞানশক্তি, বল ( ইচ্ছ। )-শক্তি 
'ও ক্রিয়াশক্তি--এই ভিনটা শ্বভাবসিদ্ধ | ক্রিয়। দ্বারা শক্তির প্রকাশ হইয়া 
থকে । আত্মারও এই তিন শক্তির প্রকাশ, ক্রির! দ্ধার। হইর| থাকে | যথ|-_. 
জ্ঞানশক্তির ফ্ির। ভাবনা (110)90271), ইচ্ছাশক্ভির প্রিয় বাসনা (1১৫5176) 
এবং ক্রিরাশক্তির ঠ্রিরা কৃতি বা চেষ্টনা (4১০০7))। এই যে ত্রিবিধ 
ক্রিয়া_-ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা--ইহাদিগের সাধারণ নাম কম্মুফল। 
কর্মফল কর্মের উত্তররূপ এবং কণ্ কর্মকলের পুর্নরূপ। . ক্রিয়ামাত্রেরই 
প্রতিক্রিয়া আছে? স্থৃতরাং কর্ম করিলেই তাহার ফল ফপিবেই। অতএব 
ভাবনা, বাসনা এবং চেষ্টনার কর্মফল অবশ্ঠন্তাবী। 

শান্ত বাক্তিগত কম চারি প্রকার বপিয়। উদ্ভিঝিত, হইয়াছে । যথা-(১) 
কৃষ্ণ ;_'্রিবচ্ছিন্ন পাপ কর্ধের ফন কষ্ণ। (১) শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ যে 
ক্ষর্মে পাপও আছে এবং পুবাও আছে- দেন বহিঃনাবনসাধ্য ধাগাপি কয়। 
ইহাতে পরপীড়া আছে এবং পুবাও আছে । (৩) শুক্ত 2 তপ্ত, স্বাধায় ও 
ধ্যানসাধ্য করমু) ইহাতে পরপীড়ার শন নাই। (৪) অশুক্লাকৃষ :-. 
ধোগীদিগের যোগান্ষ্ঠান। কারণ, তাভাতে পরপীড়ার সম্পর্ক নাই, অথচ 
তাহার ফল, ঈশ্বরে মশিত হয়। 

কর্মের ফন ছুই প্রকারে ফনিতে দেখ। খায় _স্বগত ও পরগত ভাবে । কন 
করিলে কেধপ যে, কর্তারই স্গগত (১০1)1৮০) ফল: হয়, তাহা নহে; 
তাহার পরগত (01১1১৫11৮১) ফলও অপরিহার্য । কর্ধের স্বগত ফল 
দ্বিবিধ_সংস্কার ও অদৃষ্ট। মনুষ্য, পঞ্চকোষ শ্বা আবরণবিশিষ্ট .জীব। 
ইহা যে কোষের দ্বার। ক্রিয়া করুক না কেন, তাহার ফলে স্পন্দন 
উৎপরন হইয়া থাকে। ক্রিগাশক্তির প্রকাশের গেত্র_অন্মমর় কোষ (শা 
৮০১); ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র,কামমর় কোষ, (4১501. ০০৭৬ ) 
এবং জানসভি প্রকাশের ক্ষেত্র-মনোমর় কোষ (116018: ০ )। 
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ভরা ভাবনাতে মনোমর কোষের, বাসনাতে গ্রাণযয় কোষের এবং চেষ্টনাতে 
অন্নময় কোথের স্পন্দন উৎপন্ন হয় দেই ম্পন্দনের ছাপ ( 1101070510৮) 
ব! সন্ধার ঘমেই কোধে পড়িরা খায়" শব উৎপন্ন করিলে ফনোগ্রাফের 
নলে (কথন) বেন পাগ পড়ে এবং সেই দাথ হ্হতে যেমন শঙ্গ 
উৎপন্ন করিতে পার। যায়, সেইরূপ গ্রাণযর, মনোমর প্রস্ততি বে কোষের 
কার্ধয কর হউক ন! কেন, দেই কোষে এ প্রক্কার ছাপ পড়ে; সেই 
ছাপকে যংস্কার বলে। ইহাই কার্ষোর স্বগত ফল। 

ইছা" ভিন্ন কম্মের পরগত ফল আছে। মে ক্রিয়া দ্বারা পরে 
নিয়মিত (810) করা যায়, তাহার নাম পরগত কিয়। এবং তাহার 
ফলের নাম পরগত ফল। কৃতি বা চেষ্টনা মে, পরকে নিয়মিত (৪10) 
কে, অর্থৎ অপরের ইষ্ট ধা অনিষ্টকারী হয়, ভাহ। কেহ অন্বীকার 
করিবেন না) কিন্তু ভাবন। ধা বালনা থে, মগরকে কি করিয়। নিয়মিত 
করে, তাহা অলেকে বুষিতে পারেন না। আনেকে আবার ইংরাক 
কৰি 81119 (মিল্উনে) থাকা উদ্ধত করির। বলিয়া থাকেন যে-1১1 
10100170501 07000)1701৮ 00170080080 27011005000 ৯090) 
10107৩55০0.৮--অর্থাহ মন্দ বিধর, মন্থযোর মনে আবিভূতি এবং তিঝো- 
হিত হইতে পারে; কিন্তু উহার! মন্তষ্যের মনে কোন কানিম! (সংস্কার ) 
রাখিয়৷ যার না। কিন্তু বাহার এইবপ ধারণ। করিয়াছেন, তাহার! বে 
ক্লযের মন্দ বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতে আর মন্দেচ কি আছে? 
মল্টন্‌ যাহা বলেন, বলুণ কিগ্ু যাস্তগ্া্ট কি বলিয়াছেন, খুন. 
“13500101601 জথএ০াঘ ৬০৪ 1৮৮6 81115 ত0110164710115 
1) ০8 116410৮-অর্থাৎ। মনে মনে পাপ কার্ধোর চিন্তা করিলে, কার্যা হঃ 
মনোদধ্যে পাপ কুর্যা সমাধা কর। হয়, ইহা মধগত হর উচিত। 

ভাবনা ও বানা দ্বার। পরকে কিরূপে নিম্নমত কর| ঘায়, তাহা পরীক্গী, 
সিদ্ধ মনোবিজ্ঞ।ন-( 15507170701 11550070175 0 আমাদিগকে অন্দরনধাপে 
প্রদর্শন করিয়াছে |. সকলেই অবগত আাছেন থে, আর্রকাল বিজ্ঞানের বঙ্গে 
বিনা তারে মংবাদাদি দুরদেশে পাঠান হার । ইহাকে তারবিহীন (1৯) 
টেরিগ্রাফধ বলে। বিনা হারে, যেন মংবাদ পপ্ররণ করা বায়, দেইন্ধপ 
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পরীক্ষা রা গ্রতিপন্ হইয়াছে যে, ভাবন! অথবা বাসনা: এক মস্তি 
হইতে অন্য মস্তিষ্কে সংযোগ বাতিরেকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহাকে 
'টেলিপ্যাথি” (9168105 ) বা চিন্ধা-প্রেরণ বলে। : টেলিগ্রাফে যেমন 
এক যন্ত্রের দ্বারা সংবাদ প্রের। করা যায়, এবং অন্ত যন্ত্রের দ্বারা সংবাদ গ্রহণ 
করা যায়, সেইরূপ চিন্তা-প্রেরণের সময় এক মন্তিষ্করূপ যন্ত্রের দ্বারা চিন্তা 
প্রেরণ করা হয় এবং অন্ত মন্তিকবরূপ বস্ত্র সাহায্যে সেই চিন্তা গ্রহণ করা 
হইয়া থাকে । আমাদের চতুর্দিকে অসংখ্য চিন্তার আোতঃ প্রবাহিত রহিয়াছে; 
আমাদের মস্তিষ্ধ সময় সময় সেই সকল চিন্তা গ্রহণ করিয়া থাকে । আমরা 
যে সকল ভাবন! ও বাসন! করিয়া! থাকি, তাহার পরগত ( ০১]০০৮৫) 
ফল এই যে, সেই সকল ভাবনা! ও বাসনাঁকে সময় সময় অপর ব্যক্তিসকল 
গ্রহণ করিয়! থাকে । সুতরাং চেষ্টনার বিষয়ে যেমন আমাদের দাযিত, 
বাসন! ও ভাবনার বিষয়েও সেইরূপ দ্ায়িত্ব। যদি আমরা কুভাবনা ঝা 
কুবাসনা করি, তাহার যে, কেবল হ্বথগত (58101) ফল হইবে, 
অর্থাৎ আমাদের ক্ষতি হইবে--তাহা নহে) তাহার পরগত (০১০৮৩) 
ফলও হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা অপরেরও ক্ষতি হুইয়৷ থাকে। 
ইহা! হইতে বুঝা যায় মে, আশীর্বাদ ও অভিশাপ কিরূপে কার্য্যকারী হয়, 
এবং কেনই বা ধর্ঞ্রেরা শত্রুর সন্বন্ধেও থ্েষ-হিংসার ভাব বর্জন করিয়া 
মৈত্রীর ও করুণার ভাব পোষণ করিতে বলিয়াছেন। এই জন্যই আমাদের 
শাস্ব আমাদিগকে কুচিন্তা ও কুবাসন! ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়! থাকেন। 
গ্ীতাতেও শ্রীুষ্চ মন:সংঘমের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং 
যাহারা বাহিরে ক্রিয়া সংযম করিয়া অন্তরে কামনা পোষণ করে, 
তাহাদিগকে “মিথ্যাচার বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে-_ভাবনা, 
বাসন! ও চেষ্টনার কেবল যে, সংস্কাররূপ স্বগত ফল হয়, তাহা নহে; 
ইহাদদিগের পরগত ফলও হইয়া থাকে । 

ইহা কর্মের সাক্ষাৎ (11007160116) ফল। কর্মের পরোক্ষ ফলও 
আছে, তাহাকে অদৃষ্ বলে। আমার্দিগের কর্মের দ্বারা আমরা অপরের 
সহিত সঙ্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকি। এক জন অপরকে হত্যা করিলে, 
অথব! তাহার প্রাণরক্ষা করিলে, তাহার ফলে হত বা রক্ষিত ব্যক্তির 
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সহিত তাহার একটী অতীন্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল। প্রথম স্থলে হত 
বাক্তির নিকট সে খণী হইল: দ্বিতীর স্থলে রক্ষিত বাক্তি তাহার নিকট 
খণী হইল। চিন্তরপুপ্রের চিরন্তন খাঁতায় এই দেনা-পাওনার জম।খরচ রহিল! 
বত দিন না এই খন ওর়াণীল হয়, ততদিন এই হিসাবের নিকাশ হয় না। 
হস্তাকে হত হইন্ডে হইবেই ; রক্ষিতকে রক্ষা করিতে হইবেই। এই ব্ূপেই 
কর্থ্বের ফলভোগ হ্য়। নিষ্নে কম্মফলের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল্‌। 


স্বগঠ পরগহ 


( সাক্ষাত -(১) সংস্কার, (২) পরের ই্টানিই। 
কর্মফল-_-. 
( পরোক্ষ... অনষট। 


কর্মবাদ মালোচনা করিতে গেলে, আামরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে 
ইচ্ছা বা কামনা জন্দিয়া থাকে, তাহার পর ভাখনা এবং ভ২পরে চেষ্টন। 
জন্মিয়া থাকে । বৃহদারণ্যকোপনিধদে উল্ভিখিত ভম্বাে থে,-ল 
“কামময় এবার* পুরুষ ইতি স বথাকামে। ভব ভতক্রতভখতি। 
যৎ ক্রতুভবতি তৎ কম্ম কুর্ণতে, নঙ কন কুবুতে, তদ ভিসম্প্ঠাতে 8৪ 
(-৯-৫) 
অর্থাৎ, মন্তুধা আর কিছুই নাহ_-কেধল কামমর় | তাহার কানণ। বেকপ 
হয়, তাহার ভাবনা সেইরূপ হইর। থাকে) ভাঙার ভান। যেদ্ধপ ভয়, 
তাহার চেষ্টনা বা কার্ধ্য সেইনপ হইয়া থাকে এবং দেক্খপ কাষা করে, 
তাহার ফলও সেইন্ধপ পাইন্র। থাকে । স্বভরাত কামনাই ঘংসারের মু 
কারণ। 
ব্যক্তিগত করের আলোচিন। কালে আমর ঠিনটা নিয়ন পাইঝা থাকি । 
এই তিনটী নিয়ম একত্র মিলিত ইস্র। ব্যক্তিগত কর্মের ফণ নিপাগিহ 
করিয়া থাকে। এই সকল নিগমেন আদোচনার দলে কার্যাকারণের 
শৃঙ্ঘল অবগত হওয়া যা এবং আনা দেকপ ফন পাইছে চেষ্টা করিপ, 
সেট অন্থুসারে আমাদের অনৃষ্ট গঠিত হইবে এবং পরছন্ম নিরমিত হইবে। 
নিরমগুলি নিয়ে লিখিত হইল। 
প্রথম নিয়ম । মেস্তানে কামনার বিষয় গাকে, কামনা মনকে গেই 
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স্থানে লইয়া ঘার। মন্তুসা, ভবিষ্যন্তে কি প্রণালীতে কার্ধ্য করিবে, তাহ 
এই নিয়মের দ্বারা নির্দারত হইস্া থাকে । বৃহদারণটকোপনিষদে 
(৪--৪--৬) উল্লিখিত হইরাছে যে, 


“তদেব শক্তঃ সহকর্মণৈতি লিঙ্গং মনে] যত্র নিবক্তমন্ত |” 


অর্থাৎ মনুষ্য দে বিষরের, জন্ত মনঃ নিষন্ত করে, কাদার মনুষ্য সেই 
বিষ প্রাপ্ত হয়। ঘেনন, যাহার! স্বর্বকামন। করে, তাহার] মৃত্ার পর স্বর্গ 
পাপু হই! থাকে । 

কামনাই মন্গুয্যুকে কামনার বিষয়ের সহিত স যুক্ত করিয়া দেয়। কামনার 
বিষয়ের অপর নাম 'ফন”। মনুষ্য যত ক্ষণ ফল অর্থাৎ কামনার বিষ 
আকাজ্ষ। করে, তত ক্ষণ তাহার বন্ধন থাকে। যখন এ ফল, সখ অথব। 
ভঃখ প্রধান করে, তখন আনর। বগি মে, শামরা শুভ অথবা অশ্ডত কার্য্ের 
ফলভোগ করিতেছি। মনুষ্য যখন পৃর্ব্বোক্ত নিরম অনগত হয়, তখন 
দে তাহার কামনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। থাকে এবং ঘে ফল পাইলে তাঁহার 
সখ হইবে, কেবলমাত্র সেই ফল দে আকাঙ্ষা করিয়া থাকে; এই কর্ের 
ফপ অপর জন্মে ফলিবেই। ইহাই প্রণম নিয়ম এবং এই প্রথম নিয়মটা 
কামনাম্বভাব বা বাসন'-সংক্রাস্থ। ও 

দ্বিতীয় নিয়ম। মন:ঃ ক্রিরাশক্তিসম্পন্ন ) মনঃ যেরূপ চিন্ত। বা ভাবনা 
করিবে, মন্ুয্যও সেইরূপ হইবে। এই জন্ত গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে 
যে,ণযো যত প্রন্ধঃ স এব স:1৮ উপনিষৎ বলিয়াছেন-_ 


“অথ খলু ক্রতুময়; পুরুষো যথা ক্রতুরশ্মিন্‌ লোকে পুরুষে ভবতি তথেতঃ 


প্রেত্য ভবতি।” --(ছান্দোগ্য, ৩--১৪--১)। 
অর্থাৎ, মনুষ্য নিশ্চয় চিন্তাময় ১ মনুষ্য এই পৃথিবীতে যাহা চিন্ত। করে, 
মৃত্যুর পর তাহাই হইয়! থাকে । 


শাস্ত্র বলিয়াছেন মে, ব্রঙ্গা মনোরূপে আমাদিগের তিতর প্রতিফলিত 
হইয়াছেন) ক্রক্ষা ক্রিাশক্ডিপম্পন্; সুতরাং মনঃও  ক্রিাশক্তিসম্পন্ন । 
স্থষ্টির পুর্বে ব্রহ্ম। যেমন চিন্ত। করিলেন, অননই সেই চিন্ত। বহিমুী 
হইয়া বিশ্বরদ্ষাণ্ড স্থজন করিল। চিন্তা যখন বৃহিমূ্থী হয়, তখন কার্ধয- 
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কূপ প্রকাশ পায়। স্তরাং মনুষা ঘখন কার্ধা করে, তখন সে তাহার 
অতীতের চিন্তাকে বহিমুর্থী করিয়া প্রকাশ করে মাত্। ক্রহ্ধ। থেমন 
বঙ্ষাণ্ড স্থজন করিয়াছেন, আগাদের মনঃও সেইনূপ মন্তিনতী চিন্তা বা 
'ভাঁবন। হথজন করিয়া! থাকে। মন্ুখের স্বভাব বা চরিত্র মন্ত্ষ্যের চিন্তাকৃত। 
মনুষ্য এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, সে তাহারই চিন্কাকৃত অণস্থা। মনুষ্ু 
এখন যেরূপ চিন্তা করিতেছে, ভবিষ্বতে সেইরূপ হইবে। সুনরাং মনুষ্য 
ইচ্ছাপূর্বক তাহার ভবিধাৎ গঠন করিতে পারে। পাবি বিষ চিন্তা 
করিয়া মনুষ্য পবিত্র হইবে এবং অপবিত্র বিষদ্ধ চিগ্তা করিথ। মন্কুষা 
অপবিত্র হইবে। ব্যক্তিগত কর্ধের ইহাই দ্বিতীয় নিয়ম । এই শিপ্ননটা 
মন্থুযোর মন:সংক্রান্ত। এই নিরমের ময় এই যে, ভাবনার ছ্র| মন্ুষোর 
চরিজ্র গঠিত হইয়া থাকে৷ 

ভূতীয় নিয়ম। চেষ্টনা বা কার্ষোর (১1107) দ্বারা মনুধ্ পাব্রিপার্থিক 
অবস্থ। গ্রাপ্ত হইয়। থাকে । শান্ত উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
প্যথ। যথ| ক গুণ: ফলার্থী, করো” ক'ফলে নিবিষ্ট; 
তথ তথায়ং গুণসংপ্রধুক্তঃ, শুতাস্তভং কর্মাকলং ভুনপ্রি ॥” 
-_-( মহাতারত, শান্তিপর্ব---২০১--১৩) 


অর্থাৎ কর্মফনে নিবিষ্ট হইয়া ফলপ্রার্থী বাঞ্তি, নে প্রকার শুভাষ্ভ কাধ 
করিয়া! থাকে, সেই প্রকার শুভাশুভ ফল এ ৰাক্তি ভোগ করিত থাঁকে। 
অর্থাৎ, গুভকার্ষের জন্য শুভফল এবং অস্তভ কার্যোর দগ্ত অস্ত ফন 
ভোগ করিয়। থাকে । 

পুনশ্চ,_-“নাবীছাজ্জায়তে কিঞিও, নারুহ। গুণমেধছে। 
সুরুতৈবিন্দতে সৌথাণ্ প্রাপ্য দেহক্ষয়ং নরঃ |” 
-( প্--১৯১--৯১) 

অর্থাৎ, বীজ ভিন্ন অঞ্চুরের উৎপত্তি হয় মা। (নে কার্ধ্য কৰিণে জুখ 
গাগুয়া যায়, সেই কার্ধ্য না করিলে কোন বাক্তিই স্ব গায় না। যেমন 
বীজ বপন করিবে, সেইরূপ ফন ফলাবে। আমার বী্গ বপন করিণে 
মেমন আশায় ফলে না, সেইজল কুদীছে কথন গ্রফল পাখ্য়া পায় ন)। 


88 কর্্মফল। 


শাপলা তিলিটিতি তি তই ০ শত এপি শী শি 


মেই জন্য পাল বলিয়াছেন ঘে,-ণতে হলাদপরি ভাপফলপুণাপুণাহেতুত্বাৎ 
( নোগদর্শন, সাধনপাদ )--ঘর্থাৎ পুণোর ফল সুধ এবং পাঁপের ফল দুঃখ । 
ইহ্জন্ে মনুষ্য যদি তাছার চতুর্দিকে সুখ নিস্তার করিতে গাকে, তাহ! 
হইলে, প্রজন্মে সে জ্ণন্ছোথ করিকে। এই প্রকার কর্ষের নিরঘ অবগত, 
হইফ্কা মনুষ্য যেন ভাহার, দহ চরিত্র গঠন করিতে পারে, সেইরঞ- 
এবিষ্যতের জন্য লু আগবা ঢুথের শনন্থা প্রস্তত করিতে পারে) করব 
দনন্ধে ইহাই তৃতীয় শিম 

এই ভিনটা নিমের দ্ারাই কািন এ কাধের ফলভোগ নিষ়ন্্রত হইতেছে? 
আমরা দেখিতে পঠিতেছি থে, আমর! সর্বদা নৃতন কর্ম সৃষ্টি করি 
[তছি, 'এবদ ভগা5 থেবপ কচু করিয়া।ছ, ভাহার ফলভোগ করিতেছি) 
আমরা আঅঠীতে দেকপ আবস্থা গ্রপ্তত করিয়াছি, সেইরূপ অবস্থায় বর্তমীলে 
কাধ্য করিতে বাধ্য হ্রাছি।  আগর। অভাতে ঘেকুপ বিষয়ের কাঁমন" 
করিয়াছিলাদ, বর্ভকানে সেইরূপ বিষয় পাইকার সুবিধ। পাইয়াছিঃ তখন 
আমর] বেরূপ সামর্থ ((71/1711 ) স্থষ্টি করিয়াছিলাম, এখন তাহান্িগকে 
বাবার করিবার সুবিপা পাইয়াছি : শুখন যেরূপ প্ারিপাশ্শিকি অবস্থ; সৃষ্টি 
করিয়াছিলাম, এখন দেই সকল পারিপার্শিক অবস্থার ভিতর রহিয়াছি। কিন্তু 
ইহাও বক্তব্য ঘে, আভীতে নে জীগাস্ব ধন্বপ কামনা, বাসনা ও চেষ্টন। 
করিয়াছিলেন, এখনও সেই জীবাস্মাই কর্ধান রহিয়াছেন এৰং ইনি এখন 
যে সীমার ভিতর আবদ্ধ রঠিয়াছেন, সেই সীমার ভিতর আবদ্ধ ধাঁকিলেও 
উহাকে পরিবর্তিত করিবার ইহার সামর্থা আছে, এৰং ভবিষ্যতের জঙ্ট উত্ত 
অবস্থা সমষ্টি করিতে পারেন । এই জঙ্গ ভীগ্ষ, পুরুষকারকে দৈব অপেক্ষা, বড় 
বলিয়াছিলেন। মনু বপিয়াছেন যে,-.- 


পাপ পাপা পাস 








“সর্ব কক্ষেদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে) 
তয়োদ্বৈবমচিন্তান্ত মানষে বিগ্চতে ক্রিয়া ॥” 
-( মননংহিতা-৭--২০৫) 


সংসারের মাবতীয় কই দৈব এবং ধান বাট) কিন্তু দৈব, অনৃষ্ট 
বপিয়া চিন্তার গোচর নহ্ে._পৌরববাঁপার দু, ম্বুতরাং ক্ষিরাসাধ্ন ৯ 
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২০১৩ শীশীীশীিশীশীশীিতশ িটিলি চিলি ০ 


৬.০ 


মন মারও বলিয়াছেন বে কার, মন; ও বাকা দ্বারাই ও শুভ অথবা অণ্ত৬ 
কর্ম কৃত হইয়।থাকে এবং সেই কার্ধযগতি অন্ুনারে জীবের উত্তম, মধাম 
ও অধম গতিগ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু মনঃই সকল কম্মের প্রবন্তক। পরের 
দ্রব্য অন্তায়র্ূপে কি প্রকারে আণ্সসাং করিব সেই (ন্ত'$ মনের দ্বার। 
অনিষ্টচিত্ত। এবং পরলোক নাই, দেহই আয্মা-.-এইরূপ বিচারকে অশুভ- 
দায়ক মানস কর্ম বলে। পরুষবাকা, মিথ্যাবাক্য, পরোক্ষে পরের দোষ- 
কধন, রাজার, স্ববেশের ব। পুর্াদি-সন্বদ্দীর নিশ্রয়োন অপবদ্ধ প্রনাপকে 
অস্ুভকর বাচিক কয়. বণে। অদর্তধনগ্রহম, অবৈধ হিংস। এবং পরধার- 
সেবাকে শারীরিক অশুভ কর্ম বলে। মন্তুষা, মানসিক শুভাশুভ কয়ের 
ফল মনঃ দ্বারাই ভোগ করে, বাচিক কর্মের ফল বাক্য দ্বারা এনং শরীরকৃত 
কর্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ করে। মন্ু ইহাও বলিয়াছেন নে, শারীরিক- 
কর্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিকক্রদোষের 
আধিক্যে পক্ষিযৌনি বা পশ্তঘোনি এবং মানপকর্মদোষের আধিক্যে চণ্ডানাদি- 
যোনি প্রাপ্ত হয়। মনত এই ব্রিবিধ কম্মের কথ। উল্লেন করিয়াছেন । & 
বা/ক্তগত কন্ম সাধারণতঃ ভিন ভাগে বিভক্ত | বগ._-প্র।রনধ, সঞ্চিত 

ও বর্তমান। যে কর্ধের ফন, ভোগের নিমিত্ত পর হইয়াছে এব বাহা 
অবশ্স্তাবী, অর্থাৎ বাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই, তাহাকে গ্রারন্ধ বলে। 
ভোগের দ্বারাই গ্রারদ্ধ কম্মের ক্ষয় হইয়! থাকে । অতীতের পুষ্জাকৃত কাকে 
সঞ্চিত কর্ণ বলে। ইহার ফল মন্ুযোর চরিত শ্থ্ হইয়। থাকে । মঙ্গঘোর মৎ 
এবং অপৎ চরিত্রে, তাহার সাদর্থো ও তাহার ছুর্দশতায, সঞ্চিত কর্মের ফল 
কতক দৃষ্ট হইয়া থাকে । ক্রিরসাণ কণ্মকে বর্তনীন কর্মবলে। এই ভ্রিণধ- 
কর্ণদগ্ন্ধে দেবীভাগবতে উন্নিখিত হইপাছে-_ 

“অনেকজন্মসংজাভঃ প্রাক্তন সপিতং স্থৃতম্‌ ॥ 

% চর রঙ ০ *ঙ্ঁ 
ক্রিননাণঞ যৎ কর্ধ বর্তবানং ভছুত্যতে ॥ 
সঞ্চিতানাং পুণর্মধ্যাৎ সম! তা কিরৎ কিগ। 


* মনুমংহিঠা_-১২-৩ হঈছে ৯ পোক। 
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'টিতিটি ডিশ টিশি শশী টা স্পীর্শীশাীশীোটীত 





দেহারস্তে চ সময়ে কালঃ প্রেরম্বতীব তং। 
প্রারন্ধং কর্ম বিজ্রেং %* * %11% 
(দেবীভাগবত -৬--১৯--৯, ১২) ১৩, ১৪) 


অর্থাৎ, অনেক জন্ম ধরিয়া যে প্রাক্তন সৃষ্ট হইরাছে, তাহাকে সঞ্চিত 
বলে। ক্রিগ্নমাণ কর্থকে বর্তমান বলে। সঞ্চিতের মধ্য হইতে যে অংশ 
নির্বাচিত হয় এবং দেহারস্তের পুর্বে কাঁল যাহা প্রেরন করে, তাহাকে 
প্রারব্ধ বলে। 

যে কর্দ একস্থ ও পুগ্ীকৃত হইয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত বলে। এই 
সঞ্চিত কর্ম, মন্রুযোর পশ্চাতে রহিয়াছে । মনুষোর বৃত্বিসকল সঞ্চিত কর্ম 
হইতেই মাসির। থাকে । যাহা ক্রিন্নমাণ এবং ভবিধাতের জন্ত যাহার বীজ 
রোপিত হইতেছে, তাহাকে বন্তান ব। আগামি কর্ম বলে। যে কর্মকে 
এই জন্মে আরন্ত কর! হইয়াছে এবং যে কর্মের ফল, বাস্তব পক্ষে তোগ 
কর! দাইনেছে, তাহাকে প্রারন্ধ বলে। স্ৃতরাং আমরা এখন প্রারব্ধ 
কর্মেরই ফল ভোগ করিতেছি 'এবং বর্তনানে যে সকল কন্ম করিতেছি, তাহার 
ফন, ভবিষাতে ভোগ করিব। এই জন্য বর্তমান কর্মীকে আগামি কর্ধধ বলে। 

পূর্বোল্লিখিত শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্ট গ্রতীরমান হইতেছে যে, পুষ্তীকত 
সঞ্চিত কর্মের মধ্য হইতে প্রারব্ধ কর্ণ নির্বাচিত হয়। হস্তনিক্ষিপ্ত 
শরের সহিত, শান্তর গ্রারন্ধ কর্ুকে তৃলন| করা হইয়াছে। একটা পার্থিব 
স্থল শরীরধারণ করিয়া যতগুলি কার্ধ্য করা সম্ভবপর, কর্ণের অধিষ্ঠাতৃদেব + 
তছৃপমুক্ত কর্ম করিবার জন্ত মন্গমোর পার্থিব স্থুণ শরীর নির্মাণ করিয়া 
থাকেন এনং তাহাকে সেই কর্ম্সম্পাপনের জন্ঠ উপবুক্ত পিতা, মাতা, দেশ, 
জাতি এবং পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে স্থাপন করেন। 

পূর্বেই উল্লিধিত হইয়াছে যে, প্রারন্ধ কর্মাকে পরিবপ্তিত কর! যায় না, 
তাহার ফল অনিবার্ধা। শান্তর বলিয়াছেন যে, 

“প্রারন্ধকর্মণাং ভোগাদেব গর?” 
(দেবীভাগবত-৬-২-৮।) 


1 ছিন্ন ৪হকে কাল ণ। শিখা বাণণ ৭ণ' লৌদ্ধব! 'লিপিক" বলেন । 
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অর্থাৎ, ভোগের দ্বার' ক্ষর কর! ভিন্ন প্রণব কয়ের অন্ত প্রকারে 
ক্ষয়ের উপাঁয় নাই। প্রারন্ধ কন্মের ফল সং অথবা! অসৎ হটক, স্থির 
ভাবে এবং সন্তোষের সহিত বহন ক'রতে হইবে। পূর্বে আমরা যে 
সকল খণ করিয়াছি, প্রারন্ধর ভোগের দ্বারা আমর! সেই খণ শোধ 
করিতেছি। 
সঞ্চিত কম্মকে আমরা অনেক পরিমাণে পরিণমিত করিতে পারি। মন্দ 
স্বভাবকে অনেক পরিমাণে ভাল করিতে পারা যায়; সং স্বভাবকে পুষ্ট 
করিতে পারা যায়। প্রতেক ভাবন!, প্রত্োক কামন। এবং প্রতোক 
চেষ্টনার দ্বীপ ভবিষ্য জন্মে যাহা আসাদের সঞ্চিত কার্ধয হইবে, আমর! 
তাহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় করিতে পারি। 
একই জীবনে বর্তমান কন্মের ফল অনেক পরিমাণে নষ্ট করিতে পারা 
যায়; যে ব্যক্তি অনিষ্টের দ্বারা পরের মন্দ করিয়াছে, সে এ মন্দ কন্মের 
জন্য অনুশোচনা করিলে এবং যে খণশোধের সময় হয় নাই, সেই খণ ভবি- 
ষাৎ কালে শোধ না করিয়া, শোধের সময়ের পূর্বে শোধ করিলে, বর্তমান 
কর্ম নষ্ট হইতে পারে। 
আমরা পুর্ধোক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, “মা ভুক্তং 
গ্ষীয়তে কর্ম কন্পকোটিশটতরপি” অর্থাৎ কোটি কল্প বর্ষ অতীত হইলেও ভোগ 
ভিন্ন কন্মের ক্ষয় নাই। দুঃখভোগের দ্বার! ছুষ্ধত কর্মের এবং সুখভোগের 
দর! সুকৃত কর্মের ক্ষয় হয়। শান্তর বলিয়াছেন, -- 
“অবশ্তমেব ভোজব্যং কৃতং কন্ম্ণ শুভাশুভম্‌ 
শুভাশ্ততঞ্চ যৎ কর্ণ বিনা ভোগান্‌ ন ততক্ষয়ঃ॥৮ 
ও --(ব্রঙ্গনৈবর্ণ, কৃষ্ণজন্ম, উন্তরচরিত, ৮৪) 
সেই জন্ত মহাভারতকার বলিয়াছেন যে,-- 
প্যথা ধেন্ুদহস্রেধু বংসো বিন্দতি মাতরং । 
তথা পুর্বরূৃতং কর্ম কর্তা রমন্ুগচ্ছন্তি ॥” 
--( শাপ্তিপর্ব--১৮১ 7১9) 
জর্থাৎ, যেমন সহ ধেনুর মধ্যে বৎস মাপন মাঁভীকে বাছিয়া লয়, সেইরূপ 
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পূ্ণার্কৃত কন্ম কর্তাকে অন্দর করে। অতএব কর্মের র হাত এড়াইবার 
উপ, াই। কন্মের ফলভোগ করিতেই হইবে। 

কিন্ধু এখন জিজ্ঞান্ত ধে, ভোগ কবে হয়? কর্মের ফন সাধারণতঃ পর- 
জন্মে ভোগ হইন্ধা কে । গন্ধ বলিরাছেন যে, “ফনতি গৌরিব”। মহাভারতে 
উল্লিখিত হই্বাছে যে) 


“পুতরবা নগ্ষুবু বা ন চেদায্মনি পশ্ততি। 
ফলত্যের ফ্রং পাপং গুরুদুক্ত িবোদারে ॥” 
টি ( আদিপরা-৮০- ৩) । 


অর্থাং গুরাতোঞ্জন করিলে নেন তাঁহার কম ভোগ করিতেই হয়, তদ্ধপ 
পাপাচরখ করিলে, ভার ফল দি আপনাতে নাও দেখা যায়, কিন্তু পুত্রে 
বা পৌঞে ভাগার ফন ফল্সিবেই। কিন্তু, শানে আবার এইবূপও উল্লিধিত 
মাছে থে”. 
“একঃ প্রজারতে জন্ুরেক এ গ্রণীয়তে 
একোহঙ্থু হুঙ্ক্কে সুকুতমেক এব চ ছুর্তম্‌॥” 


--(মনুনর্ণইতা-৪--২৪০)। 


নর্থাৎ জীব একাক্কীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই লয়প্রাপ্ত হু এবং 
একাকীই আপন স্ুকত ও ঢ্কুভের ফলভোগ করে। 

মনু, জন্মজন্মান্তর ধরিন্না ঘত কর্মী করিতেছে, চাগা সমুদয় একত্র 
ছইয়। মনুষ্তের সহিত রহিরাছে। এ একজ্র কর্মকে কর্মাশয় বলে। 
উক্ত কর্মাশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্সবেদনীয়, অর্থাৎ যে জন্মে অনুষ্ঠিত 
ছয়, সেই জন্মেই উহার ভোগ হম এবং অপর কতকগুলি আধৃষ্টজন্মবেদনীম 


অর্থাৎ সৃত্ার পর জন্মান্তরে ফপ্োখ্পাদন করে। ব্যাসদেব বলিয়াছেন. 
“তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভিনিব্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহধিমহান্ুভাবা- 
নামারাধনাত্বী বঃ পরিনিষ্পন্ন; সগ্ঘঃ পরিপচাতে পুণ্যকর্্াশরঃ5 
অর্থা২, তীব্র নংবেগ অর্থা২ং উংকষ্ট গ্রবর্বিশেষ, মন্ত্র, তপস্ত। ও 
সদাধি দাবা সম্পাদিত মথব| পরমশ্বর, দদেপত' মহ্ষি ও মহাত্বগণের 
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আরাধনা! দ্বারা নিষ্পন্ন পুণ্যকন্ীশ় সদ্য; অর্থাৎ, সেই জন্মেই ফল 
উৎপন্ন করে । এবং 


"তীব্রক্রেশেন ভীতবাধিতক্কপণেষু বিশ্বসোপগতেঘু বা মহান্থভাব্ষু 
ৰা তপস্থিযু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকশ্মাশয়ঃ মগ্তঃ এব 
পরিপচ্যতে ।” 


তাৎপর্য ।-তীব্রক্রেশ অর্থাং উত্কট অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্লেশ দ্বারা সম্পাদিত, 
ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিশ্বস্ত অথবা মহাহথভর তপস্থিগণের প্রতি 
বারংবার অপকারসভ্ভৃত পাপকর্মাশয়, সদাঃই ফল উৎপন্ন করে। উংকট 
পুণ্য অথবা পাপ কর্মের ফল ইহ্জন্মেই ফলিয়া থাকে । শাস্ত্রে উদ্নিখিতত 
হইয়াছে ষ্১_ 

“ত্রিভিধৃর্টৈস্তিভিমাসৈক্জ্িভিঃ পক্ষৈস্থিভিদ্দিনৈঃ 
অত্যুতৎ্কটেঃ পাঁপপুণৈ)রিহৈব ফলমন্্ীতে ॥” 
--(হিভোপদেশ) 

অর্ধাং, অত্যুত্কট পাপ ও পুণোর ফল ইহপোকেই তিন দিনে, 
তিন পক্ষে, তিন মাসে, কিংবা ভিন বৎসরে ভোগ করিতে হয়। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ নহুষ, নন্দীশ্বর, দশরগ, ঞ্রুব ও সাবিত্রীর উৎকট কর্দের ফল বক্তব্য । 
উহাদিগের উৎকট কর্মের ফল ইহলোঁকেই ফলিয়াছিল। শাস্ত্রে মাও 
উল্লিখিত হইফ়্াছে যে, নারক অর্থাৎ যাহাদের পাঁপভোগ নরকে হইবে, 
তাহাদের দৃষ্ট*স্মবেদনীয় কর্াশয় নাই, এবং ক্ষীণক্রেশ মোগিগণের অদৃষ্- 
জন্মবেদনীয় 'কর্শাশয় নাই, অর্থাৎ তাহাদের সমস্ত কন্মই ইহ 
জন্মে শেষ হত্ব। স্ুতরাং--কর্শের ফলা কবে ফলিয়া থাফে? হহান 
উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, সাধারণ কর্মের ফল জন্মান্তরে ফলে এবং 
অভুৎক্ট কর্ণের ফল ইহ্জন্মে ফলে। অত্াতৎকট কন্ম কিন্ূপ, ভাঙা 
ব্যাসদেব কর্তৃক পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে! 

কর্মসন্বন্ধে ঝলোচন৷ করিয়া আমরা বুঝিলাদ থে, সঞ্চিচের দলে আমর! 
চরিত্র পইক্স! থাকি এবং গ্রারন্ধের ফলে পারিপার্শিন: অবস্থ। (12005770717600) 
পাইয়া খাঁকি! পারিপার্খিক অবস্থাকে পচগ্রলি “জাত্যাযুর্ভোগশ বলিযাদছেল ॥ 
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জাতি ঘর্পে মনু/্রন্থতি জন্ম, আবুঃ অর্থ জীবনকাল এবং ভোগ অর্থে 
স্বপঃণের সাঙগনংকারকে বুঝাইয়। গাকে 1 

কর্মাবনবন্বন্ধে বিচার করিনে গেলে সাধারণতঃ ইট প্রশ্ন আমাদের 
মনে উখিত ভইরা থাকে। (১) একটা কর্ম, কি একটী জন্মের কারণ, 
'াথবা ব5জন্মের কারণ ? (১) আনেক কর্ম, স্নেক দন্মের কারণ, না একটা 
জন্মের কারণ? হার উত্তরে বক্তনা এই ধে. একটা কর্ম একটা জন্মের 
কারণ এইরূপ পলা বারি না। কারণ, অনাপ্দ কাল হইতে সঞ্চিত জন্্াস্তরীয় 
"সনখ্য অবশিষ্ট কর্ধের এনং বর্ণগান জন্মে ঘাহা কিছু করা হইয়াছে, 
সেই সকল কর্মের ফলোতপন্তির পৌর্ধযাপৌর্সোর নিয়ম না থাকায় লোকের 
ধন্মীনুগানে অবিশ্বাস অসিয়। পাড়ে; কিন্তু পেরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। 
একটা কর অনেক জন্মের কারণ, ইহা বলা যাঁর ন|। কারণ, অসংখ্য কর্মের 
মবো ন্দি একটাই অনেক জন্মের কা হইয়া পড়ে, ভবে অবশিষ্ট কর্ম- 
বাশির ভোগের অবসর পরা উঠে ন'। অনেকগুলি কর্ণ অনেক জন্মের 
কারণ, ইঠা9 কণা মায় না| কারণ, পেই অনেক জন্ম একদ। হইতে পারে 
না]; ভভরাং জলশঃ ভয়, বলিছে হশ্তবে; কিন্ত ভাগাতেও পুর্বোক্ত দোষ 
সিনা পাড়। অতএব জন্ম এ মরণের মধাবন্তরী সদয়ে অনুষ্ঠিত বিচিত্র 
কণ্মঘকপ মরণপণয়ে প্রধান ও অপ্রধান ভাবে অবস্থিতি করে। জন্ম: 
সময়ে সঞ্চিত কন্মরাশি গ্রারন্ধ কর্ম দ্বার। অভিভূত হইয়া যায় । সেই সকল 
কম্মকেই প্রধান হাবে অবস্থিত বলা যায় খাহারা সজাতীয় বলিয়া প্ররৰের 
সঠিভ মিলিত হয়! জাতি, আরঃ ও ভোগ উৎপন্ন করে। অগ্রধান কর্ম 
সকল সঞ্চিতের সহিত দিপিত হইরা মার। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি 
যে, নেমন অনেক কম্মের দার। জন্ম উংপন্ন হয়, তেমনই একজন্মে অনেক 
কন্মের ক্ষয় হইয়। থাকে; স্থতরাঁৎ আংযুনার -একরূপ তুলা হইয়া যায়। 
ঘে কর্মসদষ্টির দ্বারা মনুষ্যাদির জন্ম হয়, "তাহার্ই দ্বার! জীবনকাল ও 
সুখঘঃখের ভোগ হইয়া থাকে। |] 

কিন্ত এখানে এই আপত্তি হইছে পারে বে--যদি জন্ম, আয়ুঃ ও তোগ 
একই কম্মের ফল হয়, তাভ। হইলে প্রাণাগ্জাম গ্বারা আযুররদ্ধি এবং 
কুকম্ম দ্বারা আমুংক্ষয় হয় কিরূপে? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে প্রাচাদের 
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শরীরততব-বিজ্ঞান ম্মরণ করিতে হইবে।  আরাচোরা জীবের আযুফাল- 
পরিমাণ-সংখ্যক দিন, মাস, বৎসর দ্বারা গণন। করিতেন না। তাহারা 
আধঘু; অর্থে নির্দিষ্টসংখ্যক শ্বাসপ্রগাদ বুঝিতেন। প্রাণায়াম করিলে 
ধীরভাবে শ্বাসপ্রথাস পড়ে; সুতরাং সময় বদ্ধিত হয় এবং পাপ কর্মে 
শী শীগ্র শ্বাসপ্রশ্থাস পড়ে, সেই জন্য সময় অন্ন হইয়া আইমে। সুতরাং 
আয়ুর বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় ন|। সেই জন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে,- 


“ললাটে লিখিতং যন্ধ, ষষ্টিজাগরবাসরে। 
ন হরিঃ শঙ্করে। ব্রঙ্গ। নাগর কধ[ঢন |” 
ভাংপর্যয।-_'লনাটে লিখিত" অর্থাং প্রারদ্ধ কন্মের বাঠিক্রন হর ন|। 
সেই জন্ত দেবীভাগবতে উ্নিবিত হইরাছে -- 
« গ্রারন্ধকক্মণাপাং ভোগাবেব ক্ষরঃ |" (৮১1৮) 
মন্গ বলিয়াছেন যে,__ 
প্যথার্ভুলিঙ্গান্াতৰঃ স্বরমেবন্তুপমায়ে | 
স্বা'ন স্বাগ্ত(ঙপন্ন্তে তথ। কথ্মাণি ধেহিন? 20৮ 
--(অন্ুস্দ হ -১৮7১৭)। 
অর্থাৎ খত্রুদমাগন্দে খাইুচিহকল দেন আপনা আপনি দেখ। দেয়, 
প্রান্তনকর্মফনপকনও তদ্রপ যথাকালে মাপন। আপশি দেওবারিগণনগঙ্গে 
উপস্থিত হইয়। থাকে 
এই কার্ধাকারণের শৃঙ্খন আলোটঠনা করিতে গেলে, আনাণের মনে ্বতঃই 
এই প্রশ্ন উখিত হইয়। থাকে বে, কর্ধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প ইণার কিছু 
উপায় আছে কি না? 
ম্্য ) যত দিন এই বিশে থাকিবে, তন দিন পর্যান্ত মনুর অর্থাৎ বিখের 
সাধারণ কর্ম হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। দেবনা, মন্থনা, পণ্ড, পঞ্গী, 
ক্রীট, পতঙ্গ, উদ্ধিদ্‌, খনিজ প্রন্ঠতি ব্হ্‌ কম্মেরনিয়নের অধীন। প্রকাশদান 
কোন জীবনই এই নিপ্নন হইতে অধাহতি পায় না। শান বশিদ্াছেন থে, 
পত্রঙ্ধানীনাং চ দর্াং হদ্বশন্ং নরাধিপ |” 
--€ দেনীভাগবত-৪--১--৮)1 


৫হ কর্মফল । 
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অর্থাৎ, হে নরাধিপ ! ব্রন্গাদি সকলেই কর্ণের নিয়মের অন্তর্গত । সুতরাং 
এই বিশ্বের বাহিরে ন! যাইলে, অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় ব্রক্ষে লীন না হইলে, 
কর্ণের হস্ত হইতে নিস্তার নাই। 

সঞ্চিত কর্ের ক্ষয়ের দ্বারা এবং নৃতন কর্ণন্ষ্টি না করিয়া__মন্যয, 
জন্মৃতার হস্ত হইতে নিষ্বৃতি পাইতে পারে এবং ঈশ্বর যত কাল নিজেকে 
প্রকাশ করিতে ইচ্ছ! করেন, তত দিন মনুষা, ব্রঙ্গে লীন না হইয়াও, 
পৃথক্‌ সত্তারূপে বর্তমান থাকিতে পারেন। মনুষ্য ছুই প্রকারে সঞ্চিত 
কর্ণের ক্ষয় এবং নূতন কর্থের স্থ্টিকে বাঁধা দিতে পাঁরেন। প্রথম উপায়, 
জ্তানাগ্রির ছারা সর্ব কর্মকে দগ্ধ কর! যায়__“জ্ঞীনাষ্টি: সর্ববকর্মীণি 
ইত্যাদি, (গীতা--৪--১৯); এবং দ্বিতীয় উপায়, যোগের দ্বারা কায়ব্যুহরচনা 
করিয়া, সঞ্চিত কর্মুকে জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ না করিক্াা ভোগের সবার! শ্ুয় করা 
যায়। 

তত্বন্তান হইলে কর্মমবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। কারণ, পূর্বেই উল্লিধিত 
হইয়াছে যে, তত্বজ্ঞান সঞ্চিত কর্ণের বীঁজভাব নষ্ট করে। কর্ধের বীজতাব 
নট হইলে, কর্ম, বিদ্যমান থাঁকিলেও, ফল উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, 
শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিথ্যা জ্ঞান কর্মফলের সহকারি কারণ । ধাঁহার 
আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহার সঞ্চিত কর্মরূপ কারণ থাঁকিলেও 
মিথাজ্ঞানরূপ সহকারি কারণ নাই বলিয়া কর্মের ফল উৎপন্ন হইবে না। 
সেই জন্য চন্দ্রশেখর বাঁচম্পতি বণিয়াছেন যে, 

“মিথ্যাক্ঞানসলিলাবসিক্তায়ামেবাত্মত্ৃমৌ কর্মমবীজং ফণাস্কুরমারততে ন তু 
তত্বজ্ঞাননিদীঘনিপীতগলিলায়ামুষরায়ামপি” ইত্যাদি । | 

এস্থলে আত্মীকে ভূমি, কর্মাকে বীজ, ফগকে অস্থুর, মিথ্যান্তানকে সলিল 
এবং তত্বজ্ঞানকে নিদাঘ বলিয়া! বণিত হ্ইয়াে। মিথ্যাজ্জানরূপ সলিলের 
্বারা ভূমি দিক্ত হইলে, কর্রূপ বীজের ফলরূপ অঞ্কুর উৎপর্ন হইয়া থাকে; 
বিস্ত তন্বজ্ঞানরূপ নিদাঘ অর্থাৎ গ্রীষ্মের উত্তাপের দ্বারা & হ উধর 
(মরুভূমি) হয়, উহাতে অস্কুরোৎপত্তি অসস্তব 1 

যদিও ততবজ্ঞানীর কর্শফল, হইতে পারে না, তথাপি যে কর্মের ফল- 
তোপের জন্য বর্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্ত বেগ বলিষা, তাহার 





৫৩ 


প্রতি্ৌধ হওয়া অদন্ভব। কুস্তকার, দণ্ড দ্বারা তাহার চক্র দূর্ণিত করিয়া 
উহা হইতে দণ্ড অপসারিত করিলেও যেমন চক্র ঘূর্ণিত হইতে থাকে, সেইরূপ 
সঞ্চিতকর্্ফলোৎপাদনে অসমর্থ হইলেও, যে কর্মফল জন্সিতে আরম্ত 
করিয়াছে--অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্-_তাহার ফসভোগান্থসারে তত্বজ্ঞানীর 
শরীর কিছু কাঁল অবস্থিত থাকে । প্রারৰ কর্খের ফলভোগের পর জ্ঞানীর 
দেহত্্যাগ হইলে, তাহার আর দেহাস্তরপ্রাপ্তি হইতে পারে না। 
সুতরাং, ভোগ ব্যতিরেকে প্রারঞ্ধ কর্ীশয়ের ক্ষয় হয় না। এই জন্ঠ 
জীবন্ত পুরুষগণ প্রারন্ধ ক্ষয়ের দ্বারা নিজশক্তির অপচয় করেন না। 
গাহারা প্রারকাকর্লক্ধ শরীরের দ্বারা পরার কর্ণ ক্ষয় করেন। পুনশ্চ, 
অনারঝ কর্শীশয়, তত্বজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজের স্ায় অকর্ধণা হয়। উহা আর 
ফল জন্মাইতে পারে না। অতএব, “মা তুজং ক্ষীয়ত কর্ণ”__এই বচন 
প্রারন্ধ কর্ণের প্রতি বক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে এবং 'জ্ঞানান্িঃ সর্বা- 
কর্মাণি তন্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন”--এই বচন অনারৰ কর্খীশয়ের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া কথিত হইপ়াছে। 
মনুষ্য এই প্রকারে কর্মৃফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়! বথার্থ স্বাধীনতা 
উপভোগ কুরে এবং তখন হয় খষিদিগের স্যায ্দ্ধাণ্ডের ক্রমবিকাশের সাহায্য 
করেন, না হঙ্ব অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবার জন্য ব্রষ্মো লীন হন। যতদিন 
পর্যন্ত না কম্বলের হস্ত হইতে নিষ্ৃতি পাওয়া যায়, ততদিন পর্্যস্ত কর্ণ 
ফলের মহান্‌ নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এতৎসধন্ধে ভগবান্‌ গ্রীরুষ্ 
যাহা বঙিয়্াছেন, তাহা স্মরণ করিতে হইবে-“জন্ত কর্মবশেই সুখ, দুঃখ, 
ভয় ও মঙ্গল লাঁভ করিয়! থাকে । আর, যদি অন্তের কম্খের ফগদাতা একজন 
ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে, তিনিও কর্মকর্তাকে ভঞ্জনা করেন। কারণ, 
যে কম না করে, তিনি তাহাকে ফলদান করিতে পারেন না । জীব, 
কগ্মবশে উচ্চ নীচ দেহ লাঁত করিয়া কর্ম্বশেই তাঁহা পরিত্যাগ করিয়া 
থাকে। কন্মবশেই শক্র, মিত্র বা উদাসীন হইতে দেখা যায়) সুতরাং 
কন্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ স্বকণ্মকারী জীব, কর্ণেরই পুজা করিবে ।” 
--(ভ্রীমন্তাগবত-_১০-২৪-১৩ হইতে ১৭ ফ্লোক।) 
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৫৪. | কর্মফল। 


চতুর্থ প্রস্তাব । 
(কর্ম ও কৃত্যা |). 


বিুপুরাণান্তর্গত গ্রহলাদের উপাখ্যানে আমর। নিক্লিখিত বিবরপটী 
'দেখিতে পাই । দৈত্যগণ যখন কোনপ্রকারে প্রহলাদকে ধিনষ্ট করিতে 
সমর্থ হয় নাই, তখন দৈত্য-পুরোহিতগণ তাহাকে বিনাশ করিবার জনম কিতা 
স্ষ্টি করিয়াছিল। যথা,_- ৃ 
"্ত্যুক্তান্তেন তে তুদ্ধা টান | ্ 
কৃত্যামুৎপাদয়ামাসজ শিলামালোজ্জলাকৃতিস্‌” (১১৮৩৯) 
অর্থাৎ দৈত্যাা্গপুরোহিতের! জালামাগায় উজ্জলাকৃতি -কৃত্যা _উৎপাদম 


বরিলেন। 
“অপাপে তত্র পাপৈশ্চ গাতিতা তত্র মর . 


ভানেব সা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ॥৮ (১--৯৮--৩৪) 
'পাপিষ্ঠ যাজকের। & অপা?পের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায়, উহা তীহাদিগরকেই 
সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল। 0 
তৎপরে প্রহ্লাদ উহাদ্দিগের রূপ গতি হইল দেখিয়া প্রার্থনা ক্ষরিতে 
প্লাগিলেন, এবং বলিলেন যে,__- 
তেম্হং গিজ্র ভাবেণ সমঃ পাপেইস্সিন্‌ কচিৎ। 
তথ! তেনাদ্য সত্যেন জীবস্তস্ুরযাঁজকাঃ॥৮ (€১--১৮--৪৭) 
যাহারা আমার অনিষ্টচিন্ত| করিয়াছে, সেই সকলেরই প্রতি আমি মিশ- 
ভাবাপন্ন, আমি কাহারও অনিষ্টচিন্ত। করি নাই। অস্ সেই সত্যে অন্ু- 
যাঞঙ্জকগণ জীবিত হউন। এইরূপ প্রার্থনা! করিলে পর উহায়া হীবিত 
হইয়া উঠিল। 
আমর! এই উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, পরহলাদ অপপিবিধ 
'বলিয়। কৃত্যা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না, বরঞ্চ সে বীর দৃষ্টি 
কর্তাদের নিকট ফিরিয়। আসিয়া, তাহাদেরই অনিষ্ট করিল.।  তৎপরে পাদ 
প্রার্থনা দ্বার তাহাদিগকে সেই অনিষ্টের হস্ত হইতে উদ্ধার কমিলেন। 


কন্মফল [ ৫৫ 








কৃঙাকে” শান্ত বজ্তনেবতাবিশেষ বলিয়া ব্না করা হইয়াছে। যে 
কার্ধাসম্পাদনের জ্ন্ ইহাঁকে স্থষ্টি করা যায়, সেই কর্ম সম্পন্ন করিয়া ইহা 
লয়প্রাপ্ত হয়। মহাঁভারতাদি গ্রন্থে “কুত্যার” বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। বনপর্বাত্তর্গত ১৩৮ অধ্যায় যবক্রীতোপাখ্যানে (১৩ শ্লোকে ) এই 
কৃতাঁর বিশেষ উল্লেখ আছে। 

_ পাশ্চাত্য তন্ববিদের! “কৃত্যাকে চিন্তাকৃতি (7070ঘ81%% 0িগা। ) আখ্য। 
প্রান করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, চিন্তা! করিলেই সেই চিন্তা একটা 
আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে । চিন্তার প্রাধ্য্য হইলে, এই আক্কৃতি অধিক- 
কাঁলস্থায়িনী হয় এবং অল্প চিন্তায় এই 'আরুতি অল্পকানস্থায়িনী হয়। তাহার! 
বলেন যে, একটা ভাবনা বা চিন্তা একটা বস্তুবিশেষ। এক একটা বস্তর যেমন 
বিশিষ্ট বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতি আছে, এক একটী চিস্তারও সেইরূপ এক একটা 
বিশিষ্ট বর্ণ, আকার গ্রসৃতি আছে। চিন্তার আকৃতি অতি সুস্ম পদার্থের 
স্বারা গঠিত হইয়া থাকে । অতীন্দিয়দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি: ভিন্ন সাধারণ ব্যক্তি- 
গণ এই সকল আকৃতি দেখিতে পান না। যজ্ঞাদির দ্বারা চিন্তাশক্তির এত দূর 
্রাখর্য্য হয় যে, চিস্তাকৃতি স্থুলীতৃত হইয়া স্থল আকার ধারণ করিয়! থাকে । 
তখন উহ্থাকে সাধারণ লোকেও দেখিতে পায়। 

পাশ্চাতোরা পরীঙ্গ। দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চিন্তা-সকল পদার্থ, 
মাত্রা। তীহারা যোগমুগ্ধ (171)10010) অবস্থায় এই সকল পরীক্ষা 
করিয়া থাকেন। সাঁদা কাগজের উপর কোন বিষয়ের চিস্তা করিলে 
আমাদের মনের তাঁব প্রতিফলিত হইয়া এ কাগজের উপর চিন্তারূতি 
ধারণ করিয়া থাকে। তখন এক জন ঘোগমুগ্ধ (1/1)1905৩) বাক্তি 
এই চিস্তার্ঁতি দেখিতে পাইবেন। চিন্তার প্রার্বো উহা এইরূপ স্থলীতৃত 
হইবে হে, খর ব্যাক্তি সেই চিন্তাক্কাতিকে হস্তে করিয়া তুলিতে পারিবেন। 

চিন্তন্কুতি্ষল কিরূপ পদার্থের দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা 
অবগত হইতে.হইলে, মন্নুষোর শারীরিক আবরণ কি পদার্থে প্রস্তুত, তাহ! 
অবগত হওয়া প্রয়োজনীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,' মনুষ্য পঞ্চকোধ 
অর পঞ্চ প্রকার শারীরিক আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত | যথা-_অন্লময়, 


প্রীণগ্গয়। মনোমক্ন, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। আমাদের দৃশ্ঠনান 


৫৬. ূ . কর্মফল। 


স্থল শরীরকে অগ্লময় কোষ বলে। স্থুল শরীর আর একটা সুক্ষ আবরণের 
দ্বারা আচ্ছাদিত; তাহাকে প্রাণময় কৌষ বলে। ইহারা আবার আর 
একটা সুক্ষ কোষের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাহাকে মনোময় কোষ বলে, ইত্যাদি। 
আমরা মনের দ্বারা চিস্তা করিয়া থাকি এবং আমাদের মনঃ মনোময় কোষে 
অবস্থিত রহিয়াছে। মনোময় কোষ.অতি স্ুক্্ পদার্থ দ্বারা গঠিত। মনো" 
ময় কোষের দ্বারা মনের কার্ধ্য, চিন্তা প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। 
মনোময় কোষ, বিশ্বের যে সকল সুক্মাতিহুক্ম পদার্থ দ্বারা- গঠিত হইয়া 
থাকে, চিন্তারুতিগুলিও সেই মকল পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। 
গ্রশাস্ত জলাশয়ে একখও প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা শক্তি প্রয়োগ- করিলে 
যেমন জল স্পন্দিত হয়, এবং তরঙ্গ উঠিতে থাকে, সেইন্প মনোময়, 
কোষরূপ মনোময় ভূমিতে চিন্তাশ্ক্তি প্রয়োগ করিলে, ও. শক্তি 
দ্বারা মনোময় কোষ স্পন্দিত হয় এবং তাহার ফলে তরঙ্গ উঠিয়া 
থাকে। ত্র তরঙ্গগুলি এক একটা আঙ্কতি ধারগ করিয়। বহির্গত . হইয়া 
থাকে। প্রস্তরধণ্ডে যে শক্তিপ্রয়েগ, করা যাঁয়, সেই শজির উপর 
যেমন তরঙ্গপরিচালন নির্ভর করিয়া থাকে, সেইরূপ চিস্তাশক্তির 
 প্রাখর্যের উপর চিস্তাক্কতির কাঁ্যকারিতাশক্তি নির্ভর করে। .মেই 
জন্ত যে. বিষয় চিন্তা কর! যায়, মন; ঠিক্‌ সেই বিষয়ের যথাযথ আক্কতি 
সথষ্টি করিয়া থাকে। 

ভুঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক, প্রকৃতির হুক্াতিহ্ক্ম পদার্থ দ্বারা 
গরঠিত। এই এক এক প্রকারের লোকে মনুষ্য, এক একটা শরীরে কার্ধ্য 
করিয়। থাকে । যথাঃ 


শরীর কোষ লোক 
স্থল : অন্নময় ভূঃ 
৬ প্রাণময় সঃ 
মনেমিক় তষঃ 
স্বঃ 
বিজ্ঞানমন্ব মহঃ 


কারণ আনন্দমন জন, তপঃ ও সত্য। 


গত 


কর্্মফল। ৫৭. 


মছ্ষা, অক্লময় ও প্রাণময় কোষে ভূবর্পোকে এবং মনোঁময় ফোষে 
ভুবর্লোকে ও স্বল্লে্ণকে কার্ধ্য করিয়া থাঁকে। প্এই তিন কোষের উপর 
উন্নত জীবের আর তিনটী হুক্্মতর কোষ আছে। তাহাদিগের নাম বিজ্ঞান- 
ময়, আনন্মময় ও হিরগ্য় কোষ। এই কোধত্ত্য়, আত্মার উচ্চতর ও 
অস্তরতর শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র। সেই শক্তিত্রয়ের নাম সন্ধিনী, হনাদিনী ও 
মংবিং। আত্মা সচ্চিদানন্দ। আত্মার সদ্ভাবের বিকাশ, সন্ধিনী শক্তিতে । 
প্ী শক্তির প্রকাশ হিরগ্নয় কোষে। আত্মার আনন্দভাঁবের বিকাশ, 
হলাদিনী-শক্তিতে। ও শক্তির প্রকাশ__আননময় কোষে | আত্মার চিদ্‌- 
ভাবের বিকাঁশ, সংবিং শক্তিতে । এ&ঁ শক্তির প্রকাশ-_বিজ্ঞানময় কোঁষে। 
এই তিন হুম্মতর কোষেও শক্তির ক্রিদ্বার ফলে স্পন্দন উৎপর হয়। এ 
ক্রিয্ারও স্বগত ও পরগত ফল আছে। সাধারণ জীবের আত্মার সচ্চিদানন্ 
ভাব সম্পূর্ণ অব্যক্ত । সুতরাং,  হুম্তর কোধত্রয়ও অম্পষ্ট। অতগুৰ 
কর্ম ও কর্মফলের সাধারণ আলোচনায় ইহাদিগের প্রসঙ্গ করা নিম্প্রয়োজন।” * 

মনোময় কোষের দুইটা অংশ আছে । যথা, ভাঁবনাময় কোষ (০02 
০৫) ) এবং বাসনামস্র কোঁষ (9651 ১০৭5 )। মনুষ্য, প্রথমে একটা চিন্তা 
করে ইহা প্রথমে স্বর্লেণকে ভাবনাময় কোষের পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়। 
তৎপরে ইহা! ভুবর্ণোকে বাসনাময় কোষের অপেক্ষার্কত স্থূল পদার্থ দ্বারা 
আবৃত হয়। লুক্ষদর্শীরা (01217058765) এই আবৃত পদার্থকে দেখিতে 
পান। ইহা! তখন স্থল পার্থিব পদার্থ দ্বারা আবৃত হইবার জন্ত অপেক্ষা 
করিতে থাকে এবং স্থৃষিধা ঘটিলে, ইহাকে ভুল্লেণকেও আনা যায়। 

যাহার! বিজ্ঞানশান্্র অলোচনা করিয়াছেন, তাহারা অবগত আছেন 
যে, বৈছ্যাতিক শ্ুণিঙ্গের স্বারা হাইড্োজিন্‌ও অক্সিজেন নামক বান্পন্ধয়ের 
সংযোগে জন উৎপয়ন হইয়া থাকে। ছুই ভাগ হাইড্োজিন্‌ এবং 
এক ভাগ অক্সিমুজন্কে একটা কাচের নলের ভিতর রাখিয়া! উহার মধ্যে 
বৈ্যাতিক শ্ছুলিঙ্গ প্রেরণ করিলে, প্রথমে উহাকে বাম্পের ন্তার় দেখায়। 
পরে ঘত শীতল হয়, তত জবলাকারে এবং অবশেষে কঠিন বরফের আকারে 
পরিণত হইয়া থাকে। চিন্তাসন্বন্ধে ঠিক এইরূপ ঘটিস্বা থাকে। প্রথমে 


* পন্থা-১৩১১-৫ ও ৬ সুংখ্যা। 


৫৮ কম্মফল। 


চিন্তার স্কুলিঙ্গ, মনের মধ্য দিয়! চলিয়া যায়। ইহার ফলে মানসিক পদার্থ 
দ্বারা চিন্তাক্কৃতি সৃষ্ট হয় (ইহ বাম্পের সহিত তুলনীয় )। পরে এই চিস্তাকৃতি, 
তুবর্লৌকিক পদার্থ দ্বারা আবৃত হয় (জলের সহিত তুলনীয়)7 এবং 
অবশেষে ইহা! পার্থিব পদার্থের দ্বারা আবৃত হয় (বরফের সহিত নী 
মনুমংহিতায় আছে,_ 
“যাদৃশেন তু ভাবেন যদ্বৎ কর্ম নিষেবতে । 
তাদুশেন শরীরেগ তত্তৎ ফলমুপাঙ্ঈীতে |? 
-( মন্তুসংহিতী। ১২৮১) 

অর্থাৎ, যে প্রকার ভাবের দ্বারা দে প্রকার কার্ধ্য করা যা, গে 
প্রকার শরীরের দ্বারা সেই কার্যের ফল ভোগ করা যায়। অর্থাৎ চিন্তার 
দ্বার যে কার্ধ্য করা যায়” তাহার ফল মনোময় কোষের (177167709] ১০০ ) 
দ্বারা ভোগ করা যায়। বাসনা ছারা যে কার্য করা যার, তাহার ফল 
বামনাময় কোষের (05176 0০৫১) দ্বারা এবং চেষ্টার দ্বারা যে কার্য করা 
যায়, তাহার ফল স্থুল শরীরের দ্বারা ভোগ কর য়? & 

এই সকল কৃত্যা বা চিস্তাক্ৃতি কতক্ষণ স্থায়িনী হয়? তাহার উত্তরে 
ৰক্তব্য এই যে, ছুইটা ব্ষিয়ের উপর ইহাদের স্থাক্িত্ব নির্ভর করে। প্রথমতঃ, 
ইহাদের স্বষ্টিকর্তা অর্থাৎ মন্ু্য, যেরূপ শক্তি প্রয়োগ করে অর্থাৎ যেরপ 
প্রাধ্ষ্যের সহিত চিন্তা করে, তাঁহার উপর ইহাদের স্তথাস্ষিত্ব নির্ভর করে। 
দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের সৃষ্টির পর ইহাদের স্থগ্টিকর্তা কিংবা অপরে বারং 
বার একই প্রকারে রূপ চিস্তা করিলে, ইহার! পুষ্ট হয় এবং অধিককাঁল" 
স্থায়িনী হয়। আরও একটা কারণে ইহারা পুষ্ট হয়। কৃতাসকল একই 
প্রকারের হইলে, উহার! পরস্পরকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে এবং সকলে 
মিপিত হইয়। আপনাদের শক্তি ও প্রাধর্য্য বদ্ধিত করিয়া! অধিক দিনৃ ভূ ূবর্শেকে 
কার্য্য করিয়! থাকে । ৮ 

চন্তাকৃতি বা কৃত্যামকল আপনাদের ষ্টার সহিত একই সুত্রে গ্রথিত 
থাকে। তাহারা নিজেদের অষ্টার উপর কার্য করিয়া সম্কার উৎপর 
করিয়া থাকে। এই সংস্কারের বলে মনুষ্য, বার*বার একই প্রকারের 
চিন্তা করে। ইহার ফলে মনুষ্যের চরিজ গঠিত হইয়া থাকে । মনুষ্য যদি 


কর্মফল । ৫৯ 


শশী তাস শশা শীট পাটা 
শীলা ীশীী শীট ৭ 


উচ্চ ধরণের চিন্তা করে, তাহা হইলে চরিত্র উচ্চ ধরণের হয় এবং যদি 
নীচ ধরণে চিন্তা করে, তাহা হইলে চরিত্র নীচ হইয়া যায় 

প্রহলাদের উপাখ্যান ইহাতে আমরা তিনটা বিষয় অবগত হইলাম £--. 
(১) ক্ৃত্যামকলকে অপর বাক্তির প্রতি প্রয়োগ করিতে পারা যায়! 
কৃত্যার গুণান্ুদারে অপর ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদীন কিংব৷ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে 
গার! যায়। (২) মন্দ কৃত্যাকে শুভ চিন্তার দ্বারা নষ্ট করিতে পারা যায়, 
অর্থাৎ মন্দ চিন্তা শুভ চিস্তার দারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (৩) সদ্ব্যক্তির 
প্রতি অসংকৃত্য! প্রয়েগ' করিলে, উহ] উৎপাদগ়িতার নিকট প্রত্যাবর্তন 
পূর্নক তাহারই অনিষ্ট করে। ইট্টচিত্ত! প্রার্থনা, ভাগবাস। ও স্নেহের 
চিন্তামকল অপর ব্যক্িকেও যে, সাহাষ্য করিয়। থাকে, তাহা কবি-কল্পন! 
নহে। 

মনুষ্য যে, কেবল কৃত্যাসকগ সৃষ্টি করিতে পারে, কিংবা অপরের প্রতি 
প্রয্বোগ করিতে পারে, তাহা নহে; তাহার কৃত্যাসকল যে প্রকার হইয়া 
থাকে, সে ব্যক্তি সেই প্রকার অপরের কৃত্যাকল আকৃ্ করিয়া থাকে৷ 
এই প্রকারে মেই ব্যক্তি বাহির হুইতে অনেক পরিমাণে শুভাশুভ শক্তি 
পাইয়া থাকে ; সুতরা* গুভ অথবা অশ্তত শক্তি আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা, 
তাহার মিজের উপর নির্ভর করিতেছে । যদি মন্ুষ্যের চিস্তাসকল 
পবিজ্র ধরণের হয়, তাহা হইলে সেই বাক্তি, উপকারি-সন্তাসকল আকৃষ্ট 
করিবে এবং মে ব্যক্তি তাহার সাধ্যাতীত সংকার্দ্য করিয়া নিজেই আশ্চর্য/ 
হইবে। সেই প্রকার যেব্যক্তি, অপৎ চি্ত। করিয়া! থাকে, সে অশুভ 
সত্তাসকল আকৃষ্ট করিবে এবং তাহার সাধ্যাতীত মন্দ কার্ধ্য করিয়। নিজেই 
আশ্চর্য হইবে ও বগিবে ঘে, আমার ঘাড়ে তৃত চাপিয়াছিল, তাই এরূপ 
কার্য করিয্াছিলাম। বাস্তবিক দে তখন অশুভ ক্ৃত্যা দ্বারা চালিত 
হইয়। থাকে । এই প্রকারে মনুষ্য গুভ চিন্তা দ্বার| গুভ কৃত্য। এবং অগ্তত 
চিন্তা দ্বারা অশুভ 'কৃত্য আকৃষ্ট করিয়। থাকে। মনুষ্য যত পবিত্র হয়) 
ততই অপবিত্র কৃত্যাসকলকে বিপ্রক্ষ্ট করিয়া থাকে। 
* মনুষ্য এই প্রকারে ব্যক্তিগত কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ইহা 
ভিন্ন সে, সমষ্টিগত কর্মেরও ফল ভোগ করিয়। থাকে । পুর্বে উল্লিপিত হটয়াছে 





৬5 কম্মফল। 


যেঃ একই প্রকারের কৃত্যাসকল, পরম্পরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহার 
ফলে বংশগত বা জাতিগত গুণদকল লব্ধ হখব। এই সকল কৃত্যা, তুবর্লোকে 
এমন একপ্রকার অবস্থা আনয়ন করে যে, ইহার দ্বারা এ বংশীয় বা৷ জাতীর 
বাক্তিগণের কামনাময় শরীর নিয়মিত (906৫ ) হইয়া থাকে । সুতরাং 
ইহারা এ সকল ব্যক্তকে নিয়মিত করে এবং মনুষ্য তাহার ফলে বংশগত 
অথবা জাতিগত গুণসকল লাত করিয়। থাকে । 


পঞ্চম প্রস্তাব । 
(কর্মরহস্ত ) 


পুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে__মন্ুযাগধপ, যে তিন লোকে বাস করেন 
সেই তিন লোকের উপযোগিনী তিন প্রকাঁর শক্তি প্রেরণ. করিয়া থাকেন,_- 
(১ স্বল্লকে মানসিক শক্তি, যাহার দ্বারা চিস্তারূপ কারণ উৎপর হয় 
(২) তৃুবর্পোকে কামনারূপ শক্তি, যাহার দ্বারা কামনারূপ কারণ উৎপন্ন 
হয়) এবং (৩) ভুর্লোকে, এই সকল হইতে উৎপন্ন পার্থিব শক্তি, যাহার দ্বারা 
চেষ্টনারপ কারণ উৎপন্ন হয়। উক্ত ভ্রিবিধ শক্তির যে-ত্রিবিধ ক্রিয়া 
হয়, তাহাদের সাধারণ নাম হইতেছে কর্মফল। সুতরাং কর্ণের প্রধান 
কারণ হইতেছে-_ভাবনা বা! চিন্তা। ইহার ফলে চিন্তাক্কৃতি বা ক্ৃত্যা উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। ইহার উপর মনুষ্ের ব্যক্তিগত কর্ম নির্ভর করিয়া থাকে। 
সুতরাং চিন্তাককৃতি না হইলে বাক্তিগত কর্মের উৎপত্তির সম্ভীবন! রাই এবং 
মনোময় কোষ না থাকিলে, চিন্তাক্ৃতি হওয়া! অসম্ভব । খনিজ, উদ্ভিজ্জ এবং 
কতক পরিমাণে জাস্তব রাজতে 'মনোময় কোষ না থাকাতে ব্যক্তিগত রর 
উৎপন্ন হয় না। 

চিন্তা দ্বারা স্বর্জেকে কম্পন উৎপর্ন হয়। রি ফলে তি 
(8০০৫৮ চি) উৎপন্ন ছয়। পরে সেই কম্পন তুবর্লোকে যায়: এবং 
তাহার ফলে & লোকের পদার্থসকল কম্পিত হয় এবং পুর্বোস্ত চিস্তাক্কতি 


'কর্মফল। ৬১ 
তুবর্লো কিক স্থূল আবরণ গ্রহণ করিয়! থাকে । ইহাকে . তখন তুবর্লোৌ কিক 
চিন্তাকৃতি (450০0৭05061 1758০ ) বলা যায়। অবশেষে ইহা. পাধিব 
লোকে আসিয়া থাকে। চিন্তার কম্পন যে, কেবলমাত্র নিয় দিকে পািব 
লোকৈ আসিয়া থাকে, তাহা নহে। উহা! উচ্চ আধ্যাত্মিক লোকেও গিয়া 
থাকে। তখন এ চিন্তাকতি, হু্মাতিসুক্ আকার ধারণ করে এবং অবশেষে 
ব্যোমে অর্থাং আকাশতব্বে গিয়া মিশিয়া যায়। এই আকাশে বিশ্বের 
ভাবৎ বস্তর ছাপ পড়িয়াছে। ইহাকে চিত্রগুপ্তের খাতা বলে। মনুষ্য 
যাহা করে, তাহার প্রত্যেক কর্মের ছাপ, এই আকাশে অঙ্কিত হইতেছে। 
বতত্বদশি খবিগণ এই ছাপ দেখিতে পান। ম্যাজিক লঠনের চিন্রসকল 
যেমন বহিষ্দিকে প্রতিফলিত করা যায়, সেই রূপ এই সকল আকাশের 
চিগ্রকে তত্বদশি ব্যক্তিগণ তুবর্পোকে প্রতিফলন করিয়া মানবের কর্ম- 
বৈচিত্র্য অবগত হুইয়া থাকেন। 

আমরা অবগত হইয়াছি যে, চিন্ত। অথব| বাসনা দ্বারা চেষ্টন। উদ্ভূত 
হইয়। থাকে । চিন্তা অথবা বাসনা চারিটা উপায়ে উত্রিক্ত হইয়া থাকে। 
ধথা_-(১) অনুভুতি (5673207) দ্বারা অস্তর হইতে উদিত হয়) (২) 
অপরের মনঃ হইতে উদ্‌হৃত চিন্তাশক্তি দ্বারা উৎপন্ন হয়). (৩) অতীতে 
অনুভূত কোন বিষয়ের স্থৃতি দ্বারা অন্তর হইতে উদিত হয়) অথবা (৪) 
উন্নত ব্যক্তিদের অস্তরাস্মা হইতে চিন্তাত্রোতঃ নির্গত হইয়া আমে। অনুন্নত 
ব্যক্তিদের বাসনা হুইবামাত্র তাহার! একেবারেই চেষ্টনা করিয়া থাকে; 
তাহার! এ বিষয়ে কোন রিচার করে না) চেষ্টনার ফল হাতে হাজেই 
ফলিয়া থাকে এবং ব্যক্তি সুখ অথবা! ছুঃখ অনুভব করে। এই প্রকারে 
ইহার স্তায় অথবা অন্ঠায়ের জ্ঞান দৃড়ীতৃত হয়। কিন্ত, এ চেষ্টনার ফগ 
এইখানেই শেষ হয় না। কার্য) দ্বারা যে কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহার ফল 
জঙ্গিয়া থাকে। ভাবনারূপ কর্মের ফলে কি প্রকারে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা 
সবিশেষ নিয়ে আলোচিত হইল । 

মনু ইহ জীবনে অনেক প্রকার চিন্তা করিয়! থাকে। এই চিন্তার 
ফলে ছুইটা ক্ার্ধ্য হইতেছে। প্রথমতঃ) মানমিক ছবিসকল (0167211128৩$) 
তাহার মনে চিত্রিত হইয়! যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এ সকল চিন্তা 
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উপাধি গ্রহণ করিঝ়। চিন্তাকতি ((1:038]1৮ ০ )-রূপে বাহির হইতেছে। 
এই মকল চিন্তাক্কৃতি ভূবর্লোৌকিক উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে । তখন ইহারা 
পৃথগ্ভাবে বর্তমান থাকে । এই সকল চিন্তাক্কৃতি অল্প অথবা অধিক 
দিন পৃথগ্ভাবে বর্তমান থাকিতে পারে; তৎপরে ইহাদের নাশ হয়। কিন্ত, 
মানসিক ছবিসকলের (11:21 179565) নাশ হয় ন|। তাহার! 
মনুষ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। মনুষ্য, মৃত্যুর পর এঁ সকল ছবির সহিত 
ভুবর্লোকে যাঁয়। ভূবর্পোক ছুই ভাগে বিভক্ত। যথা-_প্রেতলোক ও 
পিতিলোক। যাহাদের প্রবৃত্তিকল পাশবিক ও নীচ ধরণের, তাহার! 
প্রেহলোকে গিয়া & সকল প্রবৃত্তির চচ্চ1 করে এবং পরজন্মে স্থল শরীর 
ধরিয়া এ সকল প্রবৃত্তির চচ্চ1 করিবার জন্ত প্রস্তত হইতে থাকে । এই 
পৃথিবীতে যে বাক্তি ইন্দরিয়বৃত্তি চরিতার্থতার চিন্তা করিয়াছে এবং সেই 
রূপ মানসিক ছবিসকল গঠন করিয়াছে, প্রেতলোকে সে যে, কেবলই 
ইন্দিরবৃন্তি চরিতার্থতা-কারী পরর্থিব দৃস্তে আকৃষ্ট হইবে, তাহা নহে। সে 
তাহার মনে মনে ত্র সকল কার্য্যের অভিনয় করিবে এবং ভবিষ্যতে এ 
গ্রকাঁর পাপ কার্যযমকল করিবার জন্ত প্রবৃত্তির বেগ বিত করিবে। প্রেত- 
'লোক হইতে মনুষ্য যখন পিহলোকে বায়, তখন উক্ত" মানসিক ছবিসকল 
'যে পদার্থে নির্মিত, সেই পদার্ঘপকল খসিয়। যায় এবং এ ছবিসকল গুঢ়ভাবে 
মন্থুম্বের মনে অবস্থান করে। তখন উহাদের সন্ত থাকে মাত্র; কিন্ত, 
পৃথক্‌ আকারে উহাদের অস্তিত্ব থাকে না। তখন উহার বীজভাবে থাকে 
মাত্র। জীব যখন জন্মগ্রহণ করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, 
তখন গুঢ়ভাবে অবস্থিত চিত্রসকলকে বাহিরে প্রতিফলিত করে এবং 
তাহাদের প্রকাশের উপযোগী ভূবর্লো কিক পদার্থদকল আকৃষ্ট করিয়া 
থাকে । উহারা তখন এই প্রকারে পরজন্মের তৃষ্ণ', কাম, প্রভৃতি 
হইয়া থাকে |. 

মৃত্যুর পর ভূবর্লোৌকিক পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া, মনুষ্য স্বর্পোকে যায় 
এবং মন্থুয্য যে পরিমাণে সেই লোকের উপযোগী পবিত্র মানসিক চিত্রপকল 
গঠন করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে মেই সময় এ লোকে অবস্থান করিয়া থাকে । 
মন্থযয এই পৃথিবীতে বে সকল ভূয়োদর্শন (১1১৩০৩১০০) সংগ্রহ করিয়া 
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থা ) শ্লেকে গিয়া সেই সকল, ভূয়োদর্শন অন্তরূক্ত করিতে থাকে 
এবং তাঁহার ফলে দেই ব্যক্তি পুষ্ট হইতে থাকে। মন্ুষ্যের তুয়োদর্শন, 
তাহার মানসিক ছবিমকলের সংখ্যা ও বৈচিত্রের উপর নির্ভর করিয়া 


না নিক ভিত (16706105 ) পরিণত 
জে উপদি্ট হইয়াছে যে, উদ্েবিহীন হইয়া কিছু 








পাইলেই চেষ্টনারূপে চিনি পতিত রি 
ফলে মনুষ্য, চৌর্্যরূপ কার্ধ্য করিয়া থাকে । মনুষ্য. এই 
থাকে ঘে, “এই কাঁধ্যটা আমার চিন্তা করিবার পূর্বে ঘটিয়ে দি 
. চিস্তা করিতাম, তাহা হইলে ঘটিত না।” এই. কথাক্পি যে 'লত্য-.. 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, মন্য তখন কোন পুর্ব চিন্তাধারা 
খ্রকার্ধা করে:নাই। 

মনুম্য ইহলোকে যে সকল তৃয়োদর্শ্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে; ভীহাদের তি, 
মানসিক ছবিরূপে বিরাজ করে। এই সকল ছবি, জানে দেও রি 
হুয়। মনুঘ্ব,স্বল্লেণিকে তী সকল ছবিকে সংগ্রহ করিয়া থাকে, 
অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে । সে তখন বুঝিতে পারে যে”: কো 
করিলে সুখ হয় এবং কোন্‌ কর্ম করিলে ছুঃখ হয়। এই" তাহার জ্ঞান 
(15৫০7) লাভ হানা থাকে । রি মানসিক ছবিসকণ জানে পরিণত 

















রর কিন মোহবসতঃ জুখের পরিবর্তে টা লা 
প্রতিহত হইয়া, ঘখন জীব মন্দ ব্য হইতে সুখ পাইবার 
তখন অভীতের স্ৃতিসকল বিবেক বা হিতাহিত'স্ 
অবশীর্ণ হয় এবং আমাদিগকে এ কার্ধ্য করিতে বাধা 
জু ভূয়োদর্শনই বিবেকে পরিণত হইয়া থাকে /:. 
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ভাবনা ও ও বাধনার পুরো আোঠন] হু আমরা কম্মের নে রহস্ত 
অবগত হইলাম, তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ তইল 2 

(১) আকাজ্| এবং কামনা, মান ৭ ((1)0৫4৬ ১ পছিণহ হয়ু। 

(২) পুনঃ পুনঃ চিন্তা, প্রবুত্তিতে (1110]10৮ ) পরিণত হয়। 

(৩) কার্য করিবার ভচ্ছ।সমগ, চেই্টনাঘ় (১0790) পারত হ। 

(৪). ভূরোদশনসমূহ (1:50১701100৯ ), জ্ঞানে (৬৯190) পরিণত 
হয়। 

(৫) কষ্টসংযুক্ত ভূয়োবরশশন, বিবেকে ( (১৫700) গরিণহ হয়। 

মনু্য পূর্বোক্তপ্রকারে স্ব্বৌণকের ড় গয়াধশুন ফগ্রহ কৰিলে পর, পুশগার 
জন্মগ্রহণ করিবার জন্য এই মরলোকে আদিয়া থাকে। পুদ্বে উল্লিখিহ 
হইয়াছে যে, মন্গুয্য ভুবপ্পোক হইচে যখন আ্রত্লোকে মার, তথুশ তাহার 
ভূবর্লে কিক শরীর পরিহ্যন্ত হইবা পাকে । হখন কামনাগ্রহত ছবিসিকল 
(19051 07485) গুঠ ভাবে বন্তগান থাকে এবং ঘখন স্বপ্লোক 
ত্যাগ করে, তখন স্বলেণকায় এবার আথাৎ মনোদয় কোথের কঠক অন 
ত্যাগ করিরা থাকে । (সেই সএয় পুর্কাকার মানসিক ছবিগকণ (17000 
1074£0১ ), নৃতন বৃ্তিসনৃহ (1:5001115) কৃঠ করে। এই অমর হাহার 
মনোময় কোষের পরিবর্তন থটে। পূরাঠন অংশ কতক পরিহাজ্জ হয় এবং 
নুতন বৃত্তিসকল সংনোজিত হহনা গাকে। এই প্রকার গুঠশ নেম 
কোষ লইয়। জীব জন্মগ্রহণ করিতে আ. রা থাকে । এই জানে হইতেহ 
অতীতের কর্মফল ফনিতে থাকে । পু্া্ার গুনে সাগ্ি5 কাম 
প্রহ্তত ছবিপকল (1). (২) চাঙাদের উছছিকে হাহাদের 
উপযোগী ভূঁবল্লেণকিক পণার্থগকন আট করিয়া থাকি এবং নুতন 
জন্মের উপবোগী ক্ষুধা, ভষটা, এব, অগুরাগরকণ 10157000101)5) 
সৃষ্টি করিয়৷ থাকে। এই স্তানে মগয্য ভাঙার করন প্রত 5 আপরণে 
মণ্ডত হইরা থাকে এবং কের রা লি চাগিত অহকণ হাহা 
উপযোগী প্রণমন়্ কোঘ এবং মনন কা গ্র্থত নং করিব দেন, হিহ দিন 
অবস্থান করে। 

এই সকল কর্ণের অহাণর ব।ন্পিকগন, গ্রাথনর। এব অন্দর কেনের 





নি 
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এমন ছঁচ প্রস্থত করিয়া! দেন ণে, তাহার দ্বারা তাহার পূর্বকার কর্ের 
ভোগ কতক পরিমাণে হইতে থাকে। এই কর্থুকে প্রারন্ধ কর্ম বলে। 
মন্থুয্ের একটামাত্র এমন কোন শারীরিক উপ।ধি ৰ| বন প্রস্তত হইতে পারে না! 
বে, তাহার দ্বারা তাহার অতীতের সকল কর্মের ভোগ হইতে পারিবে) 
সেই জন্য এক জীবনে নথাসন্তব অভীাতের কশ্মভন ভোগ করিবার জন্য, 
লিপিকগন আমাদের স্থন শরীর প্রস্তুত করিয়া দেন। বর্তমান জীবনে 
ভোগের জন্য নির্দিষ্ট অভীত বর্ধের নামই--গ্রারন্ধ কর্মী । 

চিন্তা দ্বার৷ কিরূপে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা! আমরা পূর্বে আলোচনা 
করিয়াছি। ০ষ্টনার (4/১01075) দ্বারা কিরূপে আমাদের পারিপার্থিক 
অবস্থাসমূহ (12151011161) প্রস্তুত হয়, তাহ) নিয়ে আলোচিত হইল। 

(১) মনুষ্য তাহার চেষ্টনার দ্বার! পার্িৰ লোকে অপর মন্গুষ্যকে নিয় 
মিত করিতে পারে। সে হয় সখ, না হয় দ্রঃখ বিস্তার করিয়া থাকে । মনুষ্য 
শুভ, অগ্তভ অথবা! শুভাশুভ-মিশ্রিত উদ্দেস্তে (0196০), সুখ অথব! 
ডুঃখের পরিমাণ বদ্ধিত করিতে পারে। কেবলমাত্র পরোপকারের জন্, 
অর্থা, তাহার স্বঙজাতিকে সখ প্রদান করিবার জন্ত সে ব্যক্তি কোন কার্য্য 
করিতে পারে_-যেমন নগরে একটা উদ্চান নির্মাণ করিয়া! দিতে পারে? 
অপর কোন ব্যক্কি হয় তো শুভাশ্তভমিশিত অর্থাৎ স্থার্থাস্বার্থজড়িত উদ্দেস্তে 
একটা উদ্যান দান করিতে পারে। অপর এক ব্যক্তি অন্ত উদ্দেসশ্তে 
অর্থাৎ যেমন রাজপুরুষগণের নিকট উচ্চ খেহাব পাইবার আশায়, অথবা 
সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট বাহবা পাঁইকাএ আশায় এরূপ একটা উদ্ভান দান 
করিতে পারে । এই তিন প্রকার উদ্দেস্ত (81০11) পরজন্মে এ তিন বাক্তির 
চরিত্র, কেবলমাত্র উন্নতির পথে, উন্নতি ও অবনতির মিশ্রিত পথে, অথব। 
কেবলমাত্র অবনতির পথে নিয়মিত করিবে। কিন্তু উহাদের চেষ্টনার 
(4০0০1) ফল একই প্রকারের হইবে। তিন বাক্তি বহুলোককে পার্থিব 
স্থুখ দিয়াছে বদিয়। পঞ্জন্মে পার্থিব সুখকর পারিপার্থিক অবস্থার ভিতর 
জন্মগ্রহণ কবিবে। উহারা পার্থিব অর্থের স্বর্থ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়। 
পার্থিব ফল পাইবে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, উহারা ধন এবং পারিপার্থিক 
অবস্থা বাতিরেকে অন্য সুখ পাইবে কি না, তাঁহা উহাদের চরিত্রের উপর 
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নির্ভর করতেছে। যে ব্যক্তি গবোপকারের জন্ত দান করিয়াছে, সে স্ব 
পাইবে, যে স্বার্থ প্রণোদিত হইরা দান করিরাছে, সে দুঃখ পাইবে, এবং যে 
বাক্তি উভয় প্রকারে জড়িত হইয়া দান করিয়াছে, সে মিশ্র ফল অর্থাৎ অল্ল 
স্থখ পাইবে। 

(২) যেবাক্তি পরোপকারের জন্য যথাসম্তব স্ৃবিধান্দারে কাধ্য করে, 
সেই ব্যক্তি পরজন্মে তাহীর ফলে পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা পাইয়! থাকে। 
যেমন, যদ্দি কোন ব্যক্তি যথাসম্তব স্ুবিধানুসারে দান করে, তাহা হইলে সে 
গরজন্মে এমন অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিবে যে, তখন দান করিবার 
সুবিধা! পূর্বাপেক্ষা অধিক হইবে । 

(৩) পুনশ্চ, আমর| বদি কর্মের স্যোগকে অবহেল। করি, তাহ! হইলে 
পরজন্মে উহারা পারিপার্থিক ন্মবস্থায় ছুঃখরূপে পরিণত হইবে। এরূপ 
অবহেলার ফলে প্রাণময় কোপের মস্তিক নির্দোষভাঁর সহিত গঠিত হইবে ন।। 

রাং স্থূল মস্তিক্ষেরও বিকলতা বা ত্রুটি থাকিরা যাইবে। ন্তখন জীব 
বদি কোন কার্ধ্যপম্পাদনের ভগ্ঠ অনুষ্ঠান করে, তখন গে দেখিবে ঘে, হয় তো 
তাহার কার্ধয করিবার সামর্থা নাই। ঘে সকল স্ুবিধাকে অবহেলা করা 
যায়, তাহার। বিফন আকাজ্জায় পরণত হয়) তখন হাহারা এমন আকাজ্জায় 
পরিণত হয় যে, তাহাদের আর পরিস্দটন হয় না। তখন সাহায্য করি- 
বার ইচ্ছ। থকে, অথচ সামর্থা থকে ন|। 

(8) আমাদের ভালবাসার পাত্রস্বরূপ শিশুগণকে আমর] যদি অবহেলা 
করি, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রকারে কম্মফল ফলিবে। ঘে ভাঁগবাসার পাত্র, 
.তাঁহার প্রতি কর্তব্য কার্ধা না করিলে, পরজন্মে এরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে যে, তখন দেই ভালবাসার পাত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ থাকিবে 
এবং হর তো তাহার মঠিত ভালবাপার স্থত্রেও বিশেষ ভাবে আবদ্ধ থাকলে) 
কিন্তু তাহারই পূর্বোক্ত কন্মফলে, ভাহার ভালবাসার পাত্র, অকালে তাকে 
যৎপরোনাস্তি কষ্ট দির! মৃদ্নামুখে পতিত হইবে । নে আাস্্ীর কুটুদ্কে স্বণ! 
করা যার, সেই আস্মীর-কুটুঙ্ই হ ছো। বংশধর, শ্নেহের পুন্তলী, একদাত্র 
আশাভরসাস্থল, পূত্রন্মপে অবতীর্ণ ভইতে পারে এবং অকালে মৃত্যুমুথে 
গতিত হইর| তাহার পিভানাভাকে দুঃখপাগরে নিমচ্ছিত করে। তখন 
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হর পি মাত। | গৃঁছকে অরকুমীব ও মনে করে এবং বলে যে, “ভগবানের 
রর অন্তার বিচার! বন্ুপুত্রবান্‌ প্রতিবেধাদিগের কোন সন্তানই মণল না. 
কেবল আমার আশাভরমার স্থল একমাত্র কন্থানই মৃত্তামুখে পতিত হইল!” 
কিন্যম মকলে অবগত আছেন বে, ভগবানের বিচার অন্যায় নহে। কর্মের ফল 
অবগ্ন্তাবী। অশ্তভ কম্মের জন্ত, অশ্ভভ ফলভোগ করিতে হয়। 

(৫) নিয়মের বিরদ্ধে কার্ধা করিলে অগবা অপরের ক্ষতি করিলে, 

ধম্মের অধীথরগন মন্তষোর গ্রাণমর কোন এইরূপ অঙ্গহীন করিয়া নির্মাণ 
করেন বে, সেই প্রাণমর কোথের ভগ্ঠ স্থল অনময় দেহও অঙ্গহীন হয়। কেহ 
অন্ধ, কেহ খগ্র, কেহ পাগল এবং কেহ রোগভোগী হইয়া থাকে । কর্মের 
অধীশ্থরগণ ভাহাঁকে এইরূপ পিভামাতার শবে আনয়ন করেন যে, বিশেষ 
কর্মফলের ভোগে বিশিষ্ট রোগ মথব। বিকলত। তাহার শরীরে আশ্রয় করিয়া 
থাকে । তখন পৈতক ধর্ম, অপত্যে সংক্রমণ (11011 ), এই নিয়মানুসারে 
তাহারও বিশিষ্ট রোগ বা বিকলতা হইয়া থাকে । 

(৬) যাহারা কলাবিগ্যার্‌ বৃত্তিগুলির পুষ্টিসাধন করেন, তাঁহাদিগকেও 
পিগিকগণ এমন অবস্তায় এবং এমন বংশের ভিতর প্রেরণ করেন, যেখানে 
'ৈভক ধশ্ম, অপভো সংক্রমণ এই নিয়মানুদ।রে তাহাদের বৃত্তির 
পরিশ্মুটনের সুবিধা হইয়া গাঁকে। 

(1) যাহারা বভ লে।ককে একত্র পাহাঁধা করেন,_যেমন কোন উচ্চ- 
ধরণের পুস্তক লিখিয়!, বক্তৃতা প্রদান করিরা, কিংবা কলমের অথবা বাক্যের 

সাহায্যে উচ্চপরণের হী বিস্তার করিয়-_ঙাহারাও তাহাদের কর্মের 
ফন, মানসিক অথবা আন্নাম্মিক সাহাযারূপে পাইয়। থাকেন। 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, যেরূপ 
ফণ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কার্য করিতৈ হইবে। যেমন, যদি 
ধনম্পুচ। থাকে, হাহা হইণে বদান্ত হইতে হইবে? যদি কোন কৃপণ কেবল- 
মাজ তাহার ধনাগার পুণ করে, তাহ। হইলে সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়! 
জন্মগ্রহণ করিবে। বে বার্তি ইহঞন্মে ভাহার বন্ধবাদ্ষবদিগকে সাহার্য্য করে, 
তাহা হইলে পরজন্মে এমন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিবে যে তাহার বন্ধুবান্ধুবেরা 
তাহাকে সাহামা করিবে। বে ব্যক্তি তাহার বন্ধুবান্ধবপ্রভৃতির উপর 
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নির্দয় হয়__নে, পরজন্মে সকল ব্যক্তি কর্তিক পরিতাক্ত হইয়। থাকে । পুর্ষোন্ত 
প্রকারে ঘে যেরূপ পারিপাখিক অবস্থা, ভবিষ্যতের জন্য আকাজ্ষ। করিবে, 
তাখাঁকে ইহজন্মে সেইরূপ পারিপাশ্বিক অণস্থা, পরের জন্য প্রস্তত করিতে 
হইবে। ইহাই কর্মের নিয়ম 

কর্মসন্বন্ধে পূর্বোক্ত আলোচন| হইতে আমরা আরও অবগত হইলাম 
যে, মনুষ্য যেরূপ উদ্দেণ্তের দ্বারা (1011৮) কার্ধা করিয়া! থাকে, তাহার 
ফল উদ্দেশ্তের দ্বারা পরিণত হ্ইয়া থাকে। নিয়লিখিত উদাহরণ হইতে 
ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। পরোপকার করিবার জন্ত এক জন বাক্তির 
যথার্থ বাসন। আছে । তাহার উদ্দেশ্ত, সং এবং পবিভ্র। কিন্তু সে বাক্তি 
যখন সছ্দ্দেশ্তের সহিত এক ব্যক্তিকে সাহাধ্য করিতে গেল, তখন জ্ঞানের 
অভাববশতঃ সেই ব্যক্তি সাহাধ্যের পরিবর্তে ক্ট দিয়। ফেলিল। এইব্ূপ 
কর্থের ছুইটী ফল ফলিবে। প্রথম, উদ্দেশ্ট-. মং এবং পবিভ্র হওয়াতে তাহার 
চরিত্র অনেক পরিমাণে সৎ এবং পবিত্র হইবে। কিন্তু কষ্ট দিয়াছে বলির! 
সে ব্যক্তি পারিপার্থিক অবস্থার দ্বারা কষ্ট পাইবে । ঘদিতী বাক্তি কার্ধ্য 
করিতে গিয়া! কাহাকেও কষ্ট না দেয়, তাহা হইলে পার্থিব সুখ এবং মৌভাগা 
উপভোগ করিবে । 


কিন্তু যদি কেহ মন্দ উদ্দেগ্ত লইয়া! কার্ধা করে, এবং উহার ফলে সাধারণ 
লোকের যদি সুখ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পরজন্মে সুখপূর্ণ পারিপার্খিক 
অবস্থ। পাইবে। কিন্তু উদ্দেম্ত মন্দ হওয়াতে তাহার চরিত্র মন্দ হইবে। 
যদি মন্দ উদ্দেশ্ঠের ফলে মন্দ ফল ফলিরা! গাকে, তাহ! হইলে তাহার পারি- 
পার্থিক অবস্থা, ছুঃখময় হইবে এবং চরিত্রও মন্দ হইবে। 

কর্মরহস্তের হুম্মতত্ব আমরা এইবার বুঝিতে পারিলাম। মনুষ্য যে তিন 
প্রকার শক্তি গ্রেরণ করিরা থাকেন, ভাহাদের প্রত্যেকে গ্রহোকের উপ- 
যোগী লোকে কিরূপ কার্য্য করিয়। থাকে এবং প্রত্োক মনুষ্য 'এবং কর্মের 
অধীশ্বরগণ ভাগ্যগঠনসন্বন্ধে কে, কিরূপ সাহাধা করিতেছেন, ভাহাও অনেক 
পরিমাণে বুঝিতে পারিলাম। ভাগাগঠনসম্বন্ধে মনুয্যু উপকরণসকলের 
সংগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্ত উপকরণসকনের তারতম্যানুারে লিপিক 
অথবা! মনুষ্য উহাদের বাবহার করিয়া থাকে। মনুষা, নিজে চরিত্র 
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গঠন করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়; কিন্ত লিপিকসকল, মনুষ্যের জন্ত 
এমন ছাঁচ প্রস্তত করেন, এমন পারিপার্শিক অবস্থার ভিতর মনুষ্যকে প্রেরণ 
করেন এবং এমন ভাবে তাহকে স্থাপিত করেন যে, কক্ষের নিয়মের অলঙ্ঘা 
ফল ফলিয়। থাকে। লিপিকগণের কেন প্রয়োজন হয়, তাহ! আমর! বুঝিতে 
পারিলাম। 





--০- 


ষষ্ঠ প্রস্তাব । 
(দৈব ও পুরুষকার ) 
০) (১০ 


পূর্বে আমরা কর্মসন্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কর্মের 
তিনটা বিভিন্ন উপাদান পাইরাছি। যর্থা--(১) হঠ, (২) দৈব এবং (৩) পুরুষ- 
কার। হঠবাদীরা কি বলেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, দৈব ও পুরুষ- 
কারের সমালোচন! পরে করা যাইবে । হঠবাদীরা বলেন যে, এই বিশ্ব অকন্মাৎ; 
উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধের! ইহাকে “সজ্ঘটন? ব1 (7২6১৫1০০1০6) বলেন। 
কিন্তু ধাহাঁরা জগংকে “অকন্মাং উৎপন্ন" বলিয়া ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ফেলেন, 
তাহাদিগের যুক্তি অতীব হেয়। তাহারা কার্ধ্ের উৎপত্তি স্বীকার করেন, 
তাহাতে আর দ্বিধা নাই। তবে তাহারা বলেন যে, উহা! 'অকম্মাৎ উৎপন্ন” ; 
অর্থাৎ তাহাদের মতে কার্ধ্যের যে উৎপত্তি হয়, তাহা কোন হেতু বা কারণের 
অপেক্ষা করে না । কার্ধা, ধিনা হেতুতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু জিজ্ঞান্ত, 
যে, কার্ষ্যের উৎপত্তি যদি হেতুসাপেক্ষ না হয়, তবে ইহা সর্বদ! উৎপন্ন 
হয় না কেন? উৎপত্তিসময়ের পরিচ্ছেদ থাকে কেন? স্ৃতরাং বিন। হেতুতে 
কার্ষ্যোৎপত্তিরপ আকম্পিকতা সম্ভবপর নহে। হঠ, যদি উৎপত্তির অভাব 
অর্থাৎ আপনা হইতেই আছে, উৎপত্তি হয় নাই, এইরূপ অর্থে বাবন্ৃত 
হয়, তাহা হইলেও ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, পূর্ব ও পরবন্তী কালের 
ম্যায়, মধ্য বা বর্তমান কালেও উৎপত্তির অভাব হইয়! থাকে কিন্তু বর্তমান 
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কালের উৎপণ্তি প্রন্যক্ষসিদ্ধ ; সুতরাং এরূপ অর্থ অকিঞ্চিতকর। হঠ 
অর্থে যদি কার্ধাস্বাত্মহেতুক বল! যায়, অর্থাৎ কার্ধযই, বদি কার্ষের হেত 
হয়, কার্ষেযাৎ্পভ্ভির পরের কার্য, বিদ্যমান থাকে-_-ভাহা হইলে পৌর্বাপধ্য 
নিয়মের ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ কার্ষযকারণভাবের বিরোধ হয়। এক পদার্থ ই 
পূর্ব এবং এক পদার্থ ই অপর হইতে পারে ন1। সুতরাং এই অর্থও সারহীন। 
অতএব হঠবাদীদের মত যে অন্তঃসারশুন্, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে কর্মের আর দুইটা কারণ, অর্থাৎ দৈব ও পৌরুবসদ্বন্ধে আলো- 
চন! কর! যাউক। যাহারা কেবলমাত্র দৈবকে, অথবা কেবলমাত্র পুরুষ- 
কারকে জীবনসমস্তার একনাত্র কারণ বণিয়া অবগত আছেন, তাহাদের 
মত, দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। কেবল যদি দৈবেরই কর্তৃত্ব থাকে, 
তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি ? দৈবই ক্নান, দান ও মন্ত্রো- 
চ্চারণ করিবে, শান্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিধারই ব! 
প্রয়োঙ্গন কি? কেননা, দৈব সকল কন্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া 
থাকুক। কিন্তু স্থখের বিষয় এই যে, শবস্ব ব্যতীত এই জগতে নিম্পন্দ- 
ভাব আর কাহারও দেখ। যায় না। এই সংসারে কেবল দৈবই যদি জীব- 
সমূহের নিয়োগকর্তা হয়, তাহ। হইলে জীবসমূহ শয়ন করিয়া থাকুক, 
দৈবই সমুদয় করিবে । বশিষ্ঠদেব বশিয়ছেন যে, জ্োভিষিগণ যাহাকে 
চিরজীবী বলিয়। স্থির করিয়াছেন; সে বাক্তি বদি ছিন্নমস্তক হইলে জীবিত 
থাকে, তাহা হইলে বলিব দৈব আছে) কিংব। দৈবজ্ঞগণ যাহাকে বপিয়া- 
ছেন যে, “এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে,” কিন্তু তাহাকে অধ্যয়ন না করাইলেও 
যদি দে পণ্ডিত হয়, তাহ। হইলে বলিব-_দৈব আছে। 
,  বশিষ্ঠদেব নিয়োক্তপ্রকারে পুরুষকারের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। * 
আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুযার্থের দ্বারা যখন কোন কর্মের ফলোদয় 
হ্য়, তখন তিন প্রকারে পুরুষার্থের বিকাশ হর। যথা $-_ 


“সংবিংম্পন্দো মনঃম্পন্দ এন্দরিয়ম্পন্দ এব চ। 
এতানি পুরুষার্থন্ত রূপাণোভ্যঃ ফলোদয়ঃ ॥ 


* যোগবা!শ্, মুমুক্ষুপ্রকরণ_$র্থ হইতে ৮ম সর্গ। 
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ঘথ। সপবেদনহ চেতস্থা তহ স্পন্মুক্ছতি। 
টগর কার লতি ভখৈব ফণভোভু ভা ।৮ 
( বোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু-_9-8) ৫) 

অর্থাৎ, প্রথগত; সংবিংস্পন্দ হয়, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়। 
দ্বিতীয়তঃ মনঃস্পন্দ হর অর্থাৎ পুরুষার্থপাধনের ইচ্ছা হয় এবং অবশেষে 
ইন্দিরষ্পন্দ অর্থাৎ অন্গচালনার্থ কণেক্রিয়ের প্রবৃত্তি হইরা থাকে । এই 
ভিনটা পুকুতার্থের স্বন্ধূপ, ইহা হইতেই ফলোদর হইয়া থাকে। চিত্তে যাদৃশ 
বিষয়ের স্বুর্তি হর, চি্ও হাদৃশ ্পনাপ্র প্ত হয়, শরীরচেষ্টাও তদবধি হইয়া 
থাকে। ফললাভ৪ তাদৃশ হইরা থাকে। আমর! শান্ত্রে দেখিতে পাই যে, 
বৃহস্পতি, পুরুষকারফলে দেবগুরু এন শুক্রাচার্ধ্য পুরুষকারফলে দৈত্য- 
গুরু হইয়াছিণেন। ত্রৈলাক্যের আধিপত্য হইভেও যে ইন্ত্রত্বের এত 
গৌরব-জীববিশেষ, পুরুষকারনামক প্রনস্রের ফলেই সেই ইন্্ত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন জীবই পুক্যকারনামক প্রবস্রেই কমলাসনে 
ব্রক্মার পদে অধিষিত। কোন পুরুষ, স্বার় শ্রেষ্ঠ পুরুষকারবলেই গরুড়ধবক্স 
পুরুষোস্তম হ্ইয়দছন। ইহ্সংসারে কোন এক প্রাণী, পুরুষক(রন।মক 
প্রবস্থবলেই অদ্ধনারীখখর শিএরূপে বিরাজ করিতেছেন। ব্যাসাদি খষিগন 
পৌরুষবলেই মুনি হইখাছিদেন; দৈত্যাধিপতিগণ কেবল গপৌরুষবলেই 
দেবদমূহকে উত্ণািহ ক'রয়। ত্রিহ্বনমধ্যে সাম্রাজ্য" করিক়্াছিলেন. এবং 
স্ুরপতিগণ পৌরুষবলেহ অন্ুরগণের নিকট হইতে বিচিন্ব_বিশীর্ণ হইয়া 
এই বিশাল জগৎ আহরণ করিয়া! লন। 

সেই পুরুষকার ছিবিধ_গ্রান্তন এবং বর্তণান বা এহিক। দৈব, পূর্ব 
জন্মের পুরুযকার ভিন্ন আর কিছুই নহে । ফলতঃ, স্বীর কর্ধের ফল প্রাপ্ত 
হইলে এই কর্মে এই ফল হর__এই প্রকার বাক্যই দৈবনামে প্রসিদ্ধ । 
কন্মনির্বাহের উপযোগিনী বুদ্ধি এবং দৈব ঘদ্দি পৃথক্‌ হয়, তাহা হুইলে . দৈব- 
করনা নিরর্থক | "যদি দৈব উত্ত প্রকার বুদ্ধিই' হয়, তে বুদ্ধি হইতে তাহার 
প্রভেদ থাকে না, অথাৎ দৈব একটা স্বএন্ত্র বস্ত, তাহা বলা চলে না। কোন 
ছুই ব্যক্তির কনম্মনিব্বাহোপফোগিনী বুদ্ধি সমান, ছুই জনেই কার্যের জন্য 
পরিশ্রম.করয়াছে, কিন্ত একজনের আশ। পূর্ণ হয় নাই, আর একজন পুর্ণ 
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মনোরথ হইয়াছে, ইহার কারণ কি, না, দৈব এইপ কলপনা-বলে দৈষ 
প্রমাণকরতঃ তাদৃশ বৈষমোর কারণস্বরূপে পৌরুষকেই কল্পনা না 
কর কেন? পৌরুষ কল্পনায় দোষ কি? হরিশ্ধ প্রন্থৃতি পুরুষপ্রধরগণ 
দারিদ্র-ছুঃখশোকে কাতর হইয়াও, পুরুষকারপ্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ 
হঈয়াছিলেন। বিষণ পৌরুযবলেই দৈতা-বিজয়, জগ২-সংস্থান ও জগৎ 
রচনা করিয়াছেন, দৈববলে নহে। ফলশালী পৌরুষ দ্বার৷ যে শুভ ও 
অস্ত ফল সিদ্ধ হয়, তাহাকে লোকে দৈব শবে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, 
পুরুষার্থ-অন্ুসারে শুত বা অস্তত ফরগ্রাপ্তি হইলে, লোকে কথায় বলে 
“ইহার অনৃষ্টে এইরূপ ছিল'_এই বাচিক ব্যবহারের বিষয়ই দৈব। কন্ম- 
ফলপ্রাপ্তি হইলে পর, লোকে যে বলে, “আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল,» 
“এইরূপ নিশ্চয় হইল তবে ফল লাভ হইল.৮”.-_-এই উক্তিই দৈব কল্পনার 
মূল। ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইয়া গেলে “এই প্রাক্তনকর্মুই এই 
ফলের প্রদাতা”-__-এই প্রকার আশ্বাসবাকাই দৈব । 

বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন বে, পুরুষকার গ্রন্তাক্ষ; প্রতাক্ষ প্রমাণেই 
ইহা ফলবান্‌ দৃষ্ট হয়। ভোজনকর্ভারই তৃপ্তি লাভ হয়, অভোক্তার কিরূপে 
তৃপ্তি হইবে ? গমনশীল ব্যক্তিই গমন করে, গরতিহীন কিরূপে দাইবে ? বক্তাই 
বলে, অবক্তা কি বলিতে পারে ? অতএব মন্ুয্ের পৌরুষই ফন হয়। স্ুবুদ্ধি 
ব্যক্তিগণ পৌরুষবলেই অনায়াসে ছুরস্ত সঙ্কট হইতে উদ্ধার হন, দৈব আশ্রর 
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে কিছুই করিতে পারেন না। বারংবার চেষ্টা দ্বারা 
স্বার্থগাভ, পুরুষকারের ফল। অতএব বাহার! প্রন্তাঞ্ষ, দৃষ্ট, অনুভূত, শ্রু্ঠ 
এবং অনুষ্টিত কার্য্যাবলীকে দৈবারত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই সকল 
কুমতি মানবগণের অস্তিত্ব না থাকাই ভাল। 

স্থৃতরাং প্রাক্তন পৌরুষ বা কর্ম ভিন্ন স্বতদ্থ দৈব নাই । দৈধ, কর্ম 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ্রহিক বা বর্তমান এবং প্রাক্তন পুরুষকার- 
ছয়, মেষঘয়ের ন্যায় পরম্পরে যুদ্ধ দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করে; ঘাহার শক্তি 
অক্ষম হইয়া পড়ে, সেই নিরস্ত হয় এবং ধাঠার বল ডা তাহারই ক্ষণমধ্যে 
জয় হ্ইয়। থাকে । যেমন দুঃখের সমর লোকে দুঃখে "তি কণ্ঠ? বলিয়া থাকে, 
সেইন্ধপ পুক্ধতন কর্মের অনুসরণ করির। বোকে রি ষ বন্দিয়া গাকে। 

রং 
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শ্রবল পুরুষ যেমন বালককে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে, সেইরূপ 
প্রবল হি কর্ণ দ্বারা সেই দৈবকেও জয় করা যাইতে পারে। অতএব 
যে ব্যক্তি কার্ধযবান্‌ হইবে, তাহার পৌরুষবলে করস্িত আমলকের ন্যায় 
ফল দৃষ্টি হইবে । মুঢ্বাক্তিই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিগ়া দৈবমোহে নিমগ্ন হয়। 

কিন্ত্ব এখন জিজ্ঞাপ্য হইতে পারে যে, এই পুরুষকারের অবধি আছে 
কি না £ তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পুরুষকারের পরিমাণ আছে। 
যদিও মহাচেষ্টা করিলেও, প্রস্তর হইতে রত্বলাভ হয় না, কিন্তু শাস্ত্ানুষাদী 
কর্মের প্রগত্ব করিলে উহা কখন নিক্ষল হয় না, তবে ফলের তারতমা হইয়া 
থাকে। যেমন ঘটের পরিমাণ আছে, অর্থাৎ ঘট হইলেই ধে তাহাতে 
সমান জল ধরে, তাহা নহে এবং যেমন পটেরও পরিমাণ আছে, অর্থাৎ বস্ত্র 
.হুইলেই যে, সকলের পরিধানের জন্য সমান দীর্ঘ কিংবা উপযুক্ত হয়, তাহা 
নহে) তদ্রপ পুরুষার্থ হইলেই যে তাঙ্া সমান ফলের হেড, তাহা নহে; 
পুরুষার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। কর্খের স্বভাবই এইরূপ যে, পুরুষার্থ 
অবলম্বন করিলে, যে যেমন অধিকারী, সে সেইরূপ ফল পাইয়া খাঁকে। 

বশিষ্ঠদেব পুর্বোক্ত প্রকারে দৈবের নিন্দার দ্বারা পুরুষকারের প্রীধান্ট 
স্থাপন করিলেও (কেবলমাত্র পুরুষকার যে, সকল সময় ফলবান্‌ হয়, তাহা 
নহে। কারণ, পুৰষকারেরও অবধি আছে। কেবলমাত্র দৈবের দ্বারাও 
যেকোন কার্ধ্যসাধন হয় না, তাহাও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং, 
দৈব ও পুরুষকারপন্বন্ধে আলোচন| করিলে, আমাদের মনে স্বতঃ তিনটা 
প্রশ্ন উখিত হইয়া থাকে। যথা 

(১) আমাদের পুক্ষকার নিরবধিক কি ন1? অর্থাৎ আমর! যাহ! ইচ্ছা 
করি, তাহা করিতে পারি কি না? অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ( ঢ16€. 
ভা) আছে কিনা? 

(২) আমরা দৈনায়তত কি না? অর্থাৎ আমরা-অদৃষ্ট বা হয 
(৩০০৭1) রীজ্ত্বের অন্তর্গত কি না 7 

(৩) মন্যোর ক্রমধিকাশের পথে ইহাদের উভয়ের স্থান আছে কি না? 

এই তিন মতের মীমাংসা করিতে গেলে, “জীবের স্বাদীনতা কত দুর” ?-- 
এই প্রাশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাইবে! 
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আমাদের জাবন পর্যাবেক্ষণ করিলে, আমর! দেখিতে পাই যে, আমাদের 
জীবনের প্রত্যেক দোপানের সম্মুখে যে সকল বনুব্ধি পথ রহিয়াছে, তাহাদের 
আধো যে আমাদের পছন্দের ( 00109 ) স্বাধীনতা আছে, তাহাতে আমাদের 
সন্দেহ নাই। বিবেকী পুরুষমাত্রেই অবগত আছেন যে, মন্ুয্যের স্বাধীন 
ইচ্ছা আছে। কারণ, যদি মনু তাহার নিজ কার্ধ্যের জন্য সুখ অথবা 
ঃখভোগ না করিয়া, কোন বাহ্‌ ক্ষমতা অর্থাৎ দৈবের দ্বারা চাপিত হই 
'তাছার নিজের প্রত্যেক চিন্তার ও কার্ধ্যের কর্তৃস্ব্রপে নিজেকে অবগত হয়, 
তাহা হইলে এইবপ ক্ষমতা! বা দৈব, কখন স্ায়বান্‌ হইতে পারে না। 

পরন্ত'আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, দৈব'বাদ যুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। ইহার "গণ্ডি যদি আমরা অতি প্রশস্ত বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা 
হইলে আমর! সকলে দৈবকে মানিয়া চলি। আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্য 
বাঙ্যাবধি যে প্রকার অবস্থার মধ্ো প্রতিপাঁলিত হয়, বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় সেই 
প্রকার হুইয়! থাকে; যে বাক্তি পাপের ভিতর প্রতিপালিত হয়, সে পাপী 
হয় এবং মেব্যক্ি সদবস্থার ভিতর 'প্রতিপালিত হয়, সে সতহয়। যেবান্তি 
পাপী হয়, মে মনে করিতে পারে যে, ভাল পথ অবলম্বন করিবার পছন্দ 
(001০9) তাহার ছিল, অথবা যে ব্যক্তি পুণাত্মা হয়, সেও মনে করিতে 
পারে যে, মন্দ পথ অবলম্বন করিবার পছন্দ (0101৫) তাহার ছিল। কিন্ত, 
তাহা সত্বেও তাহার! স্বীকার করিবে যে, ধহার! প্রীরূপ করে নাই, কারণ 
তাহারা দৈবেরই আরন্তে রহিরাছে। অবশাস্তাবিতাঁর (16০551 ) রাজত্বে - 
বাম করিতেছে ধলিয়! তাহারা ধররূপ পাপী অথবা পুণ্যাত্মা হইয়াছে 

্থৃতরাং পূর্বোক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় মতদবয়কে একেবারে খণ্ডন করা 
অথবা একেবারে স্থাপন করা যাইতে পারে না। সুতরাং তৃতীয় মতটী 
আমাদের গ্রাহা। কারণ, উহা পূর্বোক্ত ছুইটা মতের সামগ্রস্থ রক্ষা করিয়া 
খাকে এবং মানবীয় ও প্ররিক প্রকৃতি যে এক ও কর্ম এবং জন্মাস্তরগ্রহণ যে 
বিশিষ্ট নিয়মের দ্বারা চালিত হইতেছে.__ভাহা প্রতিপন্ন করিয়া থাফে। 
এই সামঞ্জস্তরক্ষা করিতে গেপে, জীবের স্বাধীনতা কত দুর ?--এই প্রশ্নেরই 
মীমাংস! পাওয়া যাইবে । নিয়লিখিত ধারাবাহিক যুক্তি দ্বারা আমর! ইহার 
মীমাংস! করিতে চেষ্টা করিব। | | 
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১। প্রথমতঃ) দৈব ও পুরুষকার কাহাকে বলে, সাহা দেখা যাউক। 
ইহজন্মে বাঁসনা দ্বারা আমরা যে সকল কর্ম করিয়! থাকি, তাহাকে পুরুষকার 
বলে। আর পুর্মজন্রূত যে সকল কর্থের ফল, আমাদের দেহমধ্যে স্বতঃ 
গ্রকাঁশ পাইতে বাধা পায়, তাহ! অন্য দ্বারা বা নিজের মধ্যেই অনিচ্ছাবশতঃ 
অন্ুঠিত: হয়, তাহাকে দৈবকর্া বা দৈব বলে। দৈব আমাদের পূর্বরৃত 
'কর্মের ফলে অনুষ্ঠিত এবং পুরুষকার আমাদের হস্তগত। দৈব আমাদের 
চডদ্দিকে 'গঞ্ি (14771071075) প্রদান করে, পুরুষকার ঠিক্‌ উহার 
বিপরীত। যখন আমর! পুরুষকার প্রয়োগ করি, তখন আমাদের স্বাধীনতা 
থাকে । এই জন্য পুরুষকারকে 1766 ৮11] বা স্বাধীন ইচ্ছা এবং দৈবকে 
[6665511৮ বা অবশ্ঠাস্তাবিতা, অথবা! 14716811075 বা 'গ্ডি বল! হয়। কিন্ত 
ইহাঁও বন্তবা যে, এই গণ্ডি আমাদেরই কৃত। 

২। আমর! শান্তাদি হইতে অবগত হই যে, কেবলমাব্র এক অনাধি, 
অনন্ত, নিগ্ুণ, অদ্বিতীয়, চিন্ময়, দুক্জেন ব্রন্মেরই অস্তিত্ব আছে। তিনিই 
নিরবধিক (2১5011) স্বাধীন । 

৩। যখন তিনি মায়োপাধিক হইয়া এই.বিশ্বরচনা করেন, তখন তাহার 
ভুইটী বিভাক্গ দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ (5101) ও প্রকৃতি (70806), 
চৈতন্য (11) ও জড় (টিথা। ),-একই চিৎ, মিড? প্রকাশিত 
'হইয়াছেন, একই বনু হইয়াছেন . | 

৪। সেই এক সতের নিরবধিক (49010/6 ) ই উপর, বহর 
আপেক্ষিক (761366) স্বাধীন ইচ্ছ। প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আপেক্ষিক 
(1২০147০) স্বাধীন ইচ্ছ। বলিলে, 'গণ্ডি (15701196075 ) বা সীমা 
বুঝাইয়া থাকে। যেমন পুরুষ ও প্রক্ৃতি-আত্বা ও অনাত্মা-_একই পর- 
বরহ্ষের দুইটা বিভাবমাত্র, উহার! যেমন একই পরব্রক্গ হইতে উড্ভৃত হুইয়াছে, 
সেইরূপ স্বাধীন ইচ্ছা ( [6 1] ) বা পুরুষকাঁর এবং দৈব (1508551 ), 
নিরবধিক ( 4/১১৭0106 ) ইচ্ছাঁরূপ -একই তত্বের ছুইটী বিভিন্ন কেন্ত্রমাত্র। 

৫। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন মোপানে যদিও দৈব এবং পুরুষ- 
কারের তারতম্য হইয়। থাকে, কিন্তু উহারা পরম্পরে অননভাকে সংশ্লিষ্ট 
থাকে । দৈব ভিন্ন পুরুষকার থাকে না, পুরুষকার ভিন্ন দৈব থাকে ন1.। 
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জড় ও চৈতন্তের ভিতর কি পার্থক্য আছে, তাহা অন্থধাবন করিলে আমরা 
অবগত হই যে, আমরা যত স্থুল হইতে হৃক্ষ্রের দিকে অগ্রীসর হই, ততই আমরা 
দেখিতে পাই যে ইহাদের পার্থকোর ক্বাস হর়। এই পার্থিব ভূমিতে উহাদের 
পার্থক্য কলের অপেক্ষা! অধিক। বিকাশের উচ্চতম ভূমিতে এই পার্থকা 
অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট'হইয়া থাকে । যখন জড় ও চৈতন্ত সেই অদ্বিতীয় 
বন্ধে নিমজ্জিত হয়, তখনই এই পার্থক্যের লোপ হয়। দৈব ও পুরুষকারের ও 
সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। দেশ, কাল ও পাত্র রূপ 'গশ্ডি-বিশিষ্ট পার্থিব 
লোকেই দৈব ও পুরুষকারের পার্থক্য অধিকপরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। 
বিশ্বের অন্তান্ত ভূমিতেও এই পার্থক্য ন্যনাধিকপরিমাণে দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। কেবলমাত্র এক অব্যক্ত মহান্‌ সং বস্তরই, নির্বিশেষ ইচ্ছা (2১০18/৩ 
২11) আছে বলিয়া, এই ব্যক্ত বিশ্বে স্বাধীন ইচ্ছা অর্থাৎ পুরুষকার 
আপেক্ষিক (15121৮০ ) বলিয়। উল্লিখিত হয় ; কারণ কেবলমাত্র এক অবান্ত 
মহান্‌ সৎ বস্তকেই নিরধিবশেষ ইচ্ছা (4/১5০10০ %.] )-ম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ 
করা যায়; এই সৎবস্ত, পুরুষ কিন্বা প্রক্কৃতি নহে, দৈব বা পুরুষকার নহে, 
কিন্ত ইহা প্রকাশমান্‌ অবস্থায় যেমন মুলভিত্তি, তেমনি এ দুয়েরই মূল- 
ভিন্তি। 

৬। পরমাত্বা অর্থাৎ পরবন্ধ যেমন স্বকৃত বিশ্বরূপ “গণ্ডির” মধ্যে স্বাধীন 
ভাবে কার্ধ্য করেন, জীবাত্মাও সেইরূপ স্বর্ৃত গণ্ডির মধ্যে স্বাধীনভাবে 
কার্য করিতেছেন। 

৭। ক্রমবিকাঁশের আলোচনা করিলে আমরা অবগত হুই যে, মানব- 
রাজত্বে ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টা (17011002116 ৮111) আছে; কিন্তু 
অন্তান্ত নিম্ন ঝ্লাজত্বে এরূপ স্বাধীন চেষ্টা নাই। একমাত্র প্রশ্বরিক ইচ্ছা 
(1015156 ও1]1 )-অনুসাঁরে ক্রমরিকাশ সাধিত হইতেছে। যদিও ক্রম- 
বিকাশের গর্তিকে বাধ! দিবার ক্ষমতা মনুষ্ের নাই, তথাপি ক্রমবিকাশের 
নিয়মের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে কার্ধয করিবার স্বাধীন! মন্ুয্যের আছে। 
মন্তুষা তাহার ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের বেগ বদ্ধিত করিতে মথব! হাস করিতে 
পারেন। . মন্যোর : ক্রমবিকাশ বিশ্বের ক্রমবিকাশের অন্তর্গত। অন্যান্ত 
মন্থুয্যের ষ্ায় নিয়জীবের স্বাধীনতা নাই, তাহার স্বর চেষ্টার দ্বারা ক্রম 
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বিকাশের বেগকে বাধা দিতে পারে না। তাহার! নিয়মের দ্বারা বাধ্য 
হইয়া ক্রমবিকশিত হইয়া থাকে। নিয্জীবরাজত্বের ইচ্ছা এবং জ্ঞান 
ক্রমবিকশিত হইয়া মানব-রাজত্বের স্বাধীন ইচ্ছা (7766 %1]]) বা! পুরুষ- 
কার এবং আত্মজ্ঞানে (5610-00179010950655 ) পরিণত হয়। | 

৮। মনুযাগণ আপনাদের কার্যের জন্য দায়ী। পাথিব (78751081 ), 
নৈতিক (11012]), এবং মানসিক (0167691) শক্তিসমুহের সমবায়ে 
মনুষ্য যে কার্ধ্য করে, তাহার সাধারণ নাম “কর্ম” । 

৯। আমাদের অবস্থাসমূহ আমাদের কর্মের ফলমাত্র, ইহারা 
আমাদের জন্ত “দৈব” (11606551065 ) রূপ গণ্ডি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। 
এই প্রকার স্বকৃত গণ্ডির মধো আমাদের ইচ্ছা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, 
অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। এই এগণ্ডির' বাহিরে আমাদের 
ইচ্ছ! যাইতে না পারিলেও, এই গণ্ডিকে” প্রশস্ত অথবা সন্কুচিত করিতে 
আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। | 

১০1 বন্ধনের কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অবিস্তা 'এবং মোক্ষের কারণ 
হইতেছে জ্ঞান। পুনর্জন্ম গ্রহণের দ্বারা মনুষ্য কর্মফল্প ভোগ করিতে থাকে 
শ্রবং তাহার সহিত জ্ঞান সঞ্চয় ও স্বাধীন-ইচ্ছ! বা! পুকষকারের বৃদ্ধি করিতে 
গাকে। 

১১। নিম্মজীবসকল নিয়মের দ্বারা বাধ্য হইয়া ক্রমবিকাশের পথে 
অগ্রপর হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য অন্ন প্রকারে ক্রমবিকশিত হয়। তাহাকে 
স্বাধীনতা প্রদান করাতে, সে তাহার কর্মের জন্য দায়ী হইয়া থাকে। সে 
যত ঠেকে, তত শিক্ষা করে। এই শিক্ষার ফলে সেজ্ঞান সঞ্চয় করে এবং 
বুঝিতে পারে যে প্রীথরিক ইচ্ছার (1)1%176 ৮1) সহিত হিলিয়! কার্ধা 
না, করিলে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রদর হওয়ার আর জন্য উপায় নাই। 

১২। যাহারা অজ্ঞান, তাহারাই বদ্ধজীব) কারণ ভাহাদের দ্বৈত জ্ঞান 
খীকাতে তাহারা নিজের স্বার্থের জন্য কার্ধ্য করিতে গিয়া মানবীয় ক্রম- 
বিকাশের বিক্ুদ্ধে কার্ধ্য করিয়া থাকে। যাহারা জ্ঞানী, তাহার! প্রশ্বয়িক 
ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছ! মিলাইয়! দেয়, সুতরাং তাহারা স্বাধীনতা উপভোগ 
করিয়া থাকে। রঃ ৃ 
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পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা “জীবের স্বাধীনতা কত দূর ?”-__এই 
প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। তত্জ্ঞানীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়৷ থাকেন । 
অজ্ঞানের! “দৈব” রূপ গণ্ডি” স্থষ্টি করিয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া থাকেন । 
এই স্বর্কৃত গেপ্ডির” মধোই তাহার স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়, সে তখন 
বুঝিতে পারে যে তাহার পুরুষকার থাকিলেও, উহার অবধি আছে। মনুষ্য 
ভিন্ন অল্কান্ঠ নিয় রাজত্বের জীবের স্বাধীনতা৷ একেবারে নাই বলিলেই চলে। 

. “দৈব” সম্বন্ধে উল্লিখিত হইক়াছে যে,_ 
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শান্সেও ঠিক এই প্রকার একটা উপদেশ আছে যে,_মৃষ্টিকীকে নরম 
অবস্থার কুম্তকার যথেচ্ছ গঠন করিতে পারে ; কিন্তু সেই মৃত্তিকা যখন শুষ্ক 
হয়, তখন উহা লৌহের স্তায় কঠিন হইয়া থাকে। সেই প্রকার অদৃষ্ট অথবা) 
দৈব সন্গন্ধে থটিয়্া থাকে । আজ আমরা দেখিতেছি যে অদৃষ্ট ভামাদিগের 
উপর আধিপত্য করিতেছে, কিন্তু মন্ুষ) কল্য উহার উপর আধিপত্য করিয়া- 
ছিল। সেইজন্য বলা হইয়া থাকে যে পুরুষকার আমাদের হস্তগত» কিন্ত 
দৈব হাত ছাড়া হইজ়্াছে। এই হেতু মহাভারতে ভীম্ম দৈবাপেক্ষা! পুরুষ- 
কারের শ্রেষ্ঠতা গ্রতিপাদন করিয়াছেন। কর্ণও বলিয়াছিলেন যে»_- 

“কতো বা স্তপুত্রে! বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্‌। 
দৈবায়ন্তং কুলে জন্ম মমায়ন্তং হি পৌরুষম্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ, আমি স্থতই হই বাঁ সুত্তপুত্রই হই, বে কেহ হই না কেন, দৈবায়ন্ত 

কুলে আমার জন্ম হইয়াছে বটে, কিন্ত পৌরুষ আমার আয়ত্ত, অর্থাৎ মমুষ্যত্বেই 
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আমার প্রকৃত পরিচয়। প্রাক্তন কর্মের জন্য মনুষের যে বংশাদিরূপ পারি- 
পাশিক শবস্থাসমূহ (67৬17001100 ) হইরা থাকে, তাহা কর্ণ স্বীকার 
করিয়াছেন। দৈব আমাদের অনুকূল অথবা! প্রতিকূল, তাহা উপস্থিত না 
হইলে বুঝা যায় না, তাহা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে দেখা যায় না, এজন্য 
তাহাকে “অদৃষ্ট' বলা হয়। অদৃষ্ট দৈব যখন দৃষ্টি হয়, তখন তাহার 
প্রহীকার না করিয়া হাত প| ছাড়িয়া দেওয়! কাপুরুষের কর্্ম। তীন্ম 
যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন যে, যদি গ্রতিকূল দৈব উপস্থিত হয়, তবে পুরুষকার 
দ্বারা অন্য কোন দৈব সাধন করতঃ, তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। 
দৈব যখন আমারই জন্মান্তরীণ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তখন আমার 
এক্ষণকার কর্ম দ্বারা, তাহ! রহিত বা পরিবর্তিত না.হইবে কেন? 
দৈবের দোহাই দিয়! নিজের মনুষ্যত্ব লোপ করা যে উচিত নহে, দৈব 

যে পুরুষকার ভিন্ন কদাচ ফলগ্রদ হয় না, সুতরাং পুরুষকার যে একমাত্র 
গতি-_ভাহা পূর্বাচার্্যগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
দুই একটা বচন নিয়ে উদ্ধূত হইল £__ 

'্ন দৈবমপি সঞ্চিস্তা ত্যজেছুগ্যে।গমাত্মনঃ 

অন্গ্োগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাঞ্গুমর্হতি॥ 

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষমী- 

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ! বদন্তি। 

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা ॥ 

যত্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষ: ॥ 

যথা হ্যোকেন চক্রেণ ন রথস্ত গতির্ভবেৎ। 

এবং পুরুষকাঁরেণ বিন। দৈবং ন সিধ্যতি ॥ 

যথা মৃংপিগুতঃ কর্তা কুরুতে যদ্‌ যদিচ্ছতি। 

এবমাত্মকৃতং কর্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে ॥ 

কাকতালীয়বৎ প্রাপ্ত দৃষ্টাপি নিধিমগ্রতঃ | 

ন স্বরং দৈবমাদন্তে পুরুষার্থমপেক্গতে ॥ 

উদ্োগেন হি সিধ্যন্তি কার্ধ্যাণি ন মনোরাখৈঃ। 

নহি সুপ্তশ্ত সি'হস্ত প্রবিশস্তি মুখে মৃগাঃ ॥৮- হিতোপদেশ 
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অর্থাৎ দৈবের দৌহাই দিয়া থাক| উচিত নহে। বিনা ঘসে তিল হইতে 
তৈল বাহির হয় না। উদ্ভোগী পুক্ষ্রেষ্ঠ লক্ষীকে লাভ করিয়া থাকেন; 
কাপুরুষেরা দৈবের উপর সদা নির্ভর করিয়া থাকে । দৈবকে নিহত করিয়া 
ষথাসাধ্য পুকুষকার প্রয়োগ করা উচিত। যন্ের দ্বারা অন্ত হইলেও 
যদি কর্ম, সিদ্ধ না হয়, তাহ! হইলে কাহার৪ দোষ নাই। একটামাত্র চক্রের 
দ্বারা যেমন শকট চাণিত হয় ন|, সেরূপ পুরুঘকার বিনা দৈব ফলে না। 
কুম্তকার যেমন মৃত্তকাপিও লইয়া ইচ্ছামত বিচিত্র আকার গঠন করিরা 
থাকে, মনুষ্ঞ তেমন আপন ইচ্ছায় কার্ধ্য করিয়া আপনার কার্ষোর ফল 
আপনিই ভোগ করিয়৷ থাকে । কাঁকতালীয়বৎ যদি কেহ সম্মুখে কোন 
নিধি দেখিতে পায়, তাহা হইলে দৈব কি তাহা হস্তে তুপিয়া দেন? কুড়াইর! 
লইতেও চেষ্টা করিতে হইবে, পুরুষের চেষ্টা. বিনা কোন পিদ্ধিলাভ হয় না৷ 
উদ্যম ভিন্ন ইচ্ছায় কোন কার্যয হয় না। সুপ্ত সিংহের মুখে মুগ কখন আপনি 
আপিয়া প্রবেশ করে না। ৃ 
২ শান্ত্ে মন্ধাকে পিগ্নরাবদ্ধ পক্ষীর সহিত তুলনা কর| হইয়া থাকে। এই 
পিঞকরের দণ্ডগুলি অতি নমনীয়; সুতরাং ইচ্ছামত পিঞ্জরকে বদ্ধিত করিতে 
পারা যায়। পক্ষী যেমন স্বাধীনভাবে এ পিগ্ররের ভিতর উড়িয়া বেড়ায়, 
কিন্ত পিঞ্জরের বাহিরে যাইতে পাবে না, মন্ুয্যুও ঠিক সেই প্রকার 
স্বৃত দৈব (1০০০511)-ব্ূপ গণ্ডির বা পিগ্ররের ভিতর স্বাধীনভাবে কার্ম্য 
করিয়া থাকে? কিন্তু এ গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারে না অথবা উহাকে 
ভগ্ন করিতে পারে না। কিন্তু সে যদি পিঞ্জরের ভিতর হইন্ে চাঁপ প্রয়োগ 
করে, তাহা হইলে পিঞ্জর বৃদ্ধি পাইতে গাঁকিবে এবং উহ] অবশেষে এমন 
বদ্ধত হইবে যে, উহ! তখন বিশ্বের স্ায় প্রশস্ত হইবে। তখন এ পিপ্জরের 
দণসকল অন্তর্ধান করিবে এবং আমরাও যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করিব। 
আমরাই আমাদের পির প্রস্তত করিয়াছি এবং আমরাই আমাদিগকে 
পিপ্রর হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ। কিন্তু যুগ-বুগান্তর, জন্মগন্মান্তর ধরিয়া 
আমর এ পিঞ্নর প্রন্তত করিয়াছি, সুতরাং এক জন্মে ঘে আমরা এঁ পিপ্রর 
ভগ্ন করিব, এইরূপ সামর্থ্য অ'মাদের কোথায়? 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে দৈবের খণ্ডন হর কি না, ইহারও উত্তর 
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আমর! পাইলাম। পুর্নষকারের দ্বার! দৈনের গুন হইয়। থাকে। দৈব 
ও পুরুষকার, দেষ-দরের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ দ্বারা জয় কৰিতে চেষ্টা করিয়া 
থাকে । যাহার বল অধিক হয়, তাহাঁরই জয়লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং 
পুরুষকাঁরের আধিকোর দ্বারা যে, দৈবের খণ্ডন হইবে» তাহাতে জার আশ্চর্য 
কি আছে? এই জন্ত শাস্ত্রে দুই প্রকার পুরুষক।রের উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়৷ 
দায়, শাস্থাস্থশীসিত ও শাস্্বহিভূ্তি। শীস্বান্থশাদিত পুরুষকারের দ্বারা 
জরণাভ হয় এনং শান্্বহিভূতি পুরুষকারের ফলে বিফলমনোরণ হইতে হয়। 

ব্ক্তিগত কর্মের ছুইটী উপকরণ দৈব ও পুরুষকারের আলোচনা করিয়! 
আমরা বুঝিতে পারিলাম মে? মনুষ্য নিজেই এশীশক্তিসম্পন্ন। স্ৃতরাং 
স্বাধীন; কিস্থ মাক়ামোহে মাবদ্ধ থাকা কশতঃ দৈবোপহিত বলিয়] প্রতীয 
মান হইতেছে: এবং তাহার স্বাবীনতার হাস হইয়াছে। মনুষ্য 'যখন মায়। 
ছিন্ন করিবে, তখন অসীম স্বাধীনতা উপভোগ করিবে 

পূর্বোক্ত ছুইটা উপকরণ ভিন্ন হঠকে কর্ণের তৃতীর উপাদান কেন 
ধরা হইয়াছে, তাহা দেখা যাঁউক। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেল, দৈক 
ও পুরুষকার ভিন্ন যে 'হঠ” বা আকক্ষিকতা আছে, তাহা! অনেকের নিকট 
প্রতীয়মান হয়। মন্তুপা দেখিতে পায় যে, সে যখন পুরুষকাঁর প্রয়োগ করে, 
তখন কতক বিষয্কে সিদ্ধিলাঁভ করে এবং কতক বিষয়ে করে লা, এই জন্চ 
সনে পুরুষকার ভিন্ন দৈবের অগ্তিত্ে বিশ্বাস করে। মনুষ্য আরুও দেখিতে 
পায় যে, এমন কতকগুলি বিষয় সংঘটিত হয়, যাহা আকন্সিকমাত্র। 
তাহাকে দৈব অথবা পুরুষকারের ভিতর সন্নিবেশিত করিতে পারা যায় না 
কিন্তু দৈবের স্চায় হঠও থে অবিদ্াকপ্পিত, তাঁহা বলাই ৰাহুল্য । পৃথিবীতে 
যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে; তাঁহা পূর্ববর্তী কোন কারপত্বের সহিত যন্বন্ধ- 
বৃক্ত থাকে । আমাদের প্রত্যেক তাবনা, প্রত্যেক কাসনা এবং প্রত্যেক 
চেষ্টনা--যাহাদের সমষ্টিকে আমর! কর্ম বলিয়া থাকি_-মতীতের সহিত 
সম্ব্যুক্ত রহিদ্ধাছে এবং ভবিষ্যতের সহিতও থাকিকে। আমরা অজ্ঞান- 
তিমিরান্ধকারে ডুবিয়। রহিয়াছি, সেইজন্ত আমরা, অতীত অথকা। বর্তমান 
দেখিতে পাই না। স্থতরাং যখন কোন বিষয় ঘটিরা থাকে, তখন আমর 
ভাঁবি যে, উহ! হঠাৎ ঘটিল। উহার অস্তিত্ব যে কোথ| হইতে মামিল, তাহ! 
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আমর! অঞ্জনভাবশতঃ দেখিতে পাই না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবগত 
আছেন যে হঠ, দৈব অথবা পুরুষকার, কন্মের বিভিন্ন উপাদানমাত্র, 
অর্থাৎ উহার নকলেই কর্ধের নিয়মের মধো রহিয়াছে। হঠ, ঝশ্বেরই 
একভী উপকরণ,__ উহা! কর্ধের নিয়মের দ্বারাই চালিত হইতেছে। 


লণ্তম প্রস্তাব 


€অদৃষ্টের খণ্ডন) 


শস্পপটিওিউ ও 


জীবের স্বাধীনতা কত দূর পর্যান্ত আছে, তাহ! আমরা দেখিলাম 

অনৃষ্টের খণ্ডন হয় ফি না, এইবার তাহা! দেখা যাঁউক। অদৃষ্টের মূল কি, 
"তাহা আমাদের দেখা উচিত। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,_“প্রাক 
'পৌরুযাদৈবং নান্*___(যুমুক্ষ__৬-_১), অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ণ ব্যতীত দৈৰ 
নাই। সেই দৈব, দৃষ্ট হয় না বলিয়া, উহাফে অদৃষ্ট বলা হয়। স্ৃতরাং 
প্রাক্তন পুরুষকারের নামই অদৃষ্ট। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে,_ 

“দ্বৌ ছুড়াবিব যুধ্যেতে পুকুযার্থে পরম্পরম্। 

য এব বলবাংস্তত্র ম এব জয়তি ক্ষণাৎ॥” 

(মুমৃক্ষু--৬--১০) 
অর্থাৎ, প্রাক্তন ও ত্রহিক পুরুষকারছয়, মেযঘয়ের ন্যায়, গরম্পর যুদ্ধ করে, 
তন্মধ্যে যাহার ৰল অধিক, তাহারই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়া থাকে। সুতরাং 
অৃষ্ট যে, পুরুষকারের স্বর খণ্ডনীয়, তাহা স্পষ্ট বুঝ! গেল। 

অনৃষ্টে বিশ্বাস মনুষ্তের ন্বভাবমিদ্ধ। এই বিশ্বাসের বলে মন্থুযু-_রোগ, 
শোক, দুঃখ, জালা, যন্ত্রণ। সকলই ভুলিয়ী যায়) বিপদে পড়িয।ও হতাশ্বাস হয় 
না। জীবের স্বাধীনতাসন্বন্ধে আলোচনা করিয়। আমর! দেখিয়াছি যে, 
মনুষ্য যখন ছুঃখে, শোকে, তাপে এই মায়াময় সংসারে জর জরু হ্য়, 
যখন ডাহার নিজের.চে&।, নিজের উদ্ঠম, নিজের মন্ত্র, নিজের পরিশ্রম, কোনও 
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গ্রকারে ফল্দায়ক হইতেছে না দেখে । তখন মন্ুষা, স্বভাবতঃ মনে করে যে, 
“আমার ইচ্ছায়, আমার চেষ্টায় কিছুই হয় না এবং কিছুই হইতে পারে না; 
আমি অবশ্ঠ আমার অৃষ্টের দাস। আগার অদৃষ্ট আমাকে যেমন চালাইবে, 
আগি সেইরূপে পরিচালিত হইব।” মন্থুযোর এই আদৃষ্ট তাহারই পূর্বক্কৃত 
গ্প্তি'মান্ত। দে নিজেই তাহার অদৃষ্টপ্রস্তত করিয়াছে; কিন্তু তাহা বলিয়া 
যে সেই অদৃষ্ট থগ্ডনীয় নহে, তাহা কে বলিল? মন্থুফোর এইরূপ তুল ধারদা 
আছে যে, পপুর্বকার কর্মফলে যাহা প্রস্থত হইতেছে, তাহার নাম অদৃষ্ট 
সুতরাং ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই।” অনৃষ্টে বিশ্বাস 
করা এক কথা এবং অনৃষ্ট “অথগুনীয়” বলিয়। বিবেচনা করা অন্য কথা। 
ধাহার| কর্মফলে বিশ্বা করিয়া থাকেন, তাহারাই অৃষ্টে বিশ্বাম করেন। 
অনিয়ম করিলে রোগ হয়,_ইহার নামই কর্ণফল; কিন্তু রোগ হইলে যে 
তাহার প্রতীকার হইবে না, তাহার ওঁধধ, ভাহার চিকিৎসা, তাহার শুশরাা 
চলিবে না, এইরূপ কথা বলা বাতু্তামাত্র। মন্থযোর কর্মফল অদৃষট- 
রূপে_ শুভ অথবা অণ্তত, পাপ অথবা পুণারূপে, প্রতীয়মান হয়। কিন্ত 
এই ফল যে অটল, অচল, অথগ্ডনীয় অথবা অপরিবর্তনীয়, এইরূপ ধারণা 
আমর! করিতে পারি না। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, কর্মের নিয়মই 
অটল, অচল, অপরিবর্ভনীয়। এজন্যই আমরা যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ ফল, 
চেষ্ট। করিলে পাইতে পারি। একমাত্র আমাদের আত্মাই অদাহা, অশোষ্য, 
অথও, অচ্ছেদ্য অথবা অপরিবর্তনীয়। মায়াময় সংসারে যাহা সত্ত্য বলিয়া! 
পরিগণিত হয়, তাহা আধ্যাম্মিক জগতে সকল সময় সত্য হয় না। স্থুতরাং 
মায়াময় সংসারে অদৃষ্ট “অথগুনীয়” বশিয়া পরিগণিত হইলেও, আধ্যাত্মিক 
জগতে উহা! “অখওনীয় নহে। মায়াময় সংসারে জীবের স্বাধীনত! নাই, 
কিন্ত মায়াতীত অবস্থায় জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সুতরাং মায়াতীত 
অবস্থায় যাইতে পারিলেই অদৃষ্টের থণ্ডন হইবে। কিন্তু মায়াতীত অবস্থায় 
যাওয়৷ পুরুঘকারসাপেক্ষ। আমাদের ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তি 'মায়াতীত 
অবস্থায় য/ইতে পারে না বণিয়াই অষ্ট “অথগ্ডনীয়” ভাবিয়া থাকে । 

. জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বারা মনুষা মায়াতীত অবস্থায় গিয়া থাকে। এই জন্য 
উষ্ণ জ্ঞানাগ্লির দ্বারা সকল কর্ণ ভগ্মমাৎ করিতে অর্জুনকে উপদেশ 





দিয়াছেন। সংকর, সদাচার, ঈশ্বরোপাসনা, ধ্যান, ধারণা, নিদিধাসন 
প্রভৃতির দ্বারা ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা কর্মফল “খণ্ডন” হই] 
থাকে। কিন্তু জ্ঞানই হউক, অথবা ভক্তিই হউক, সকলই পুরুষকার- 
সাপেক্ষ । বেগব্তী জোতন্থিনী পর্বতরম্ধ, হইতে বহির্গত হইয়া সাগরাভি- 
মুখে গমন করে) সমুত্রাডিমুখে গমন করাই তাহীর রীতি বা অদৃষ্ট) কিন্ত 
সেই রীতিকে রোধ করিতে হইলে, অথবা তাহার অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে 
হইলে সেই নদীন সম্মুখে হিমালয়ের স্যায় সুদৃঢ়, অত্যু্চ পর্বতকে বসাইতে 
হইবে। পর্বত যদি নদী অপেক্ষা অক বলশালী হয়, তাহা হইলে নদী 
প্রত্যাবর্তন করিবে, তাহা যদি না হয়, তাহা! হইলে নরদী পর্বত ভেদ করিয়। 
যাইবে । স্ৃতরাং পর্বতের উপর নদীর অনৃষ্ট নির্ভর করিতেছে । আমাদের 
অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে হইলে ত্রূপ পর্বতের ন্যায় পুরুষকারের প্রয়োজন । 
এই পুরুষকারকে শাস্ত্রে “অতুযুৎকট” পুরুষকার বণিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এই অত্যুৎকট পুরুষকারের দ্বারা! জীবের অনৃষ্ট খণ্ডিত হয়, মায়ার হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং জীব তখন পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। 

প্রাক্তন অর্থে, পূর্বে অর্থাৎ অতীত জন্মে কুত। সুতরাং প্রাক্তন কর্ম, 
সঞ্চিত ও প্রারন্ধ উভয়বিধ কর্খ্বকেই বুঝাইয়া থাকে । সঞ্চিত কন্মের যে 
নাশ হইতে পারে, তাহ। আমর৷ পূর্বে লিয়াছি। কিন্তু প্রারন্ধকে নাশ করা 
যায় কি না? এসম্বন্ধে ছুই প্রকার মত আছে। শান্্কারগণ প্রথমতঃ 
বলিয়াছেন যে,_“প্রারন্ধকর্শণাঁং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ,৮-_মর্থাৎ ভোগের দ্বারাই 
প্রারন্ধ কর্ণের ক্ষয় হইয়া থাকে। তৎপরে তাহারা আরও বলিয়াছেন যে, 
অত্যুতৎ্কট কর্ণের দ্বার! প্রারবাকেও খণ্ডন করা যায়) যেমন নহুষ, ননীশ্বর 
প্রভৃতির উদাহরণ দ্রষ্টব্য । 

পুনশ্চ বেদান্তদর্শনে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে মে, ব্রন্মীক-রত কোন 
কোন পরমাতুর নিরপেক্ষ বাক্তির ভোগব্যতিরেকেও গ্রারন্ধ পুণ্য ও পাপের 
ক্ষয় হইয়া থাকে । পূর্বে বল| হইয়াছে ঘে, প্রারন্ধ কর্ণের ভোগাদি দ্বারাই 
ক্ষয় হয়, কিন্তু এখন বলা হইল ধে, ভোগবাভিরেকেও প্রারন্ধ কর্শের ক্ষয় 
হয়) এই বিরোধের উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর না করিতে পারেন, 
এমন কিছুই নাই। কিন্তু সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানবের অত্যুৎ্কট কর্ম ভিন্ন 
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উৎপন্ন হয় ন।। সুতরাং অন্যুংকট। কন্খও ঈশ্বরের ইচ্ছা একই কথা। 
অভএব কোন কোন ব্রদ্বৈকরত ব্যক্তির ভোগব্যতিরেকেও প্রারন্ধ ক্ষ 
হইয়া থাকে । গুরুতর শিলার পতনে যেরূপ চক্রের ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, 
তদ্রপ অত্যুতৎ্কট কর্মের দ্বারা কর্মফলেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে । সেইজন্ত 
জীবন্ুক্ত পুরুষগণ প্রারব্ধ ক্ষয়ের দ্বারা নিজশক্তির অপচয় করেন না। 
“চক্ত্রমিবদ্‌ ্বতশরীরী” হইয়া তাহার! প্রারন্ধ.ভোগ করের - অথব। ০৮ 
রচনা করিয়া শীঘ্র শীত্ব প্রারন্কের ক্ষয় করিয়! থাকেন। 7 
পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পরারিবামি যে। কখন জরে 
অর্থাৎ সঞ্চিত ও প্রারন্ধরূপ প্রাক্তনকর্শের খণ্ুর হইয়া..থাকে এবং কখনই 
ৰা উহা হয় না। সুতরাং “অনৃষ্ জানার এইরূপ নত তুল-_তাহা 
আমর| অবগত হইলাম। 
্াক্তন-কর্শনন্বন্ধে সবিশেষ আোচনা ফারিলে আমরা ক 
সত্যের মর্ম আরও স্পষ্টূপে উপলব্ধি করিতে .পারিব। রর | 
আমরা যে কর্ম করি, তাহা কামনা এবং ভাবনার 'দর্যোতকমাত্র ঃ্বাফনা 
উত্তেজিত করে এবং ভাবনা স্থির (17) করে। চিন্তার শক্তিসুমূহ-ক্রমশঃ 
একস্থ হইলে উহার প্রাধর্্য হয় এবং তাহার ফলে কর্ম সংঘটিত হয়) কিন্ত 
ইহা ভিন্ন আমাদের আরও একটা বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবে,_অর্থাৎ 
উহার উপযোগী পারিপার্থিক অবস্থা, এই অবস্থা, গ্রাপ্ত হইলে বিন! বাধায় 
কামনা ও ভাবনা, কার্ধ্য করিতে পারে। এই পারিপাশ্বিক অবস্থা যদ্দি 
উপযুক্ত না হয়, তাহ হইলে উহাকে প্রাচীরের সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে; এই প্রাচীর উক্তচিস্তার গ্রসারণকে বাধ! দিয়! থাকে এবং ইহার 
ফলে যদি কোন জীবনে কার্ধ্য না হয়, তাহা! হইলে এ প্রাচীরের পার্থ চিন্তা 
ও কামনার শক্তিপমূহ একস্থ হইতে থাঁকিবে। .পরজন্মে হয় তো! প্র 
প্রাচীরের লোপ হইতে পারে, অর্থাৎ পারিপার্থিক অবস্থা উপযুক্ত হইলে পর, 
পূর্ববসংগৃহীত ভাবনা ও কামনার একস্থ শক্তির প্রকাশ হইবে এবং যাক্ত্িক' 
উপায়ে কার্ধা সমীধা হইয়া যাইবে। এই সকল কার্য্যকেই অধস্ঠন্তাবা বলা 
হয়; এই ক্ষেত্রে মনুষ্ের কোন পছন্দ (091০০) থাঁকে না। এই সকল 
'কর্্রকে প্রারৰ কন্ম বলে। 
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পূর্বোক্ত প্রকার কর্্দগন্ধে এইন্ধপ ধর। হইম্াছিন যে, এ গ্রাচীরের বাধা 
দিবার শক্তির লোপ হইয়াছে,_-উহাকে ইচ্ছাপুর্বক পরিপমিত করা হইয়ছে 
অথবা অন্ত কোন কারণবশতঃ উহা? আর বাধ! বলিয়া প্রতীয়মান হয় ন|। 
এখন ধরা যাউক বে, একত্র ও সংগৃহীত ভাবন! এব; কাননার শক্তি এ প্রাচীরকে 
তগ্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন হইতে পারে যে, ভবিষ্য জীবনে কার্য 
করিবার সুবিধা, উপস্থিত. হইয়াছে টে, কিন্তু এ কণ্মীকে অশশ্স্তাব্য করিবার 
জন্ত ভারনা.ও কামনা-শুক্তি-সমূহ, যথোপধুক্তভাবে সংগৃহীত হয় নাই। এ 
ক্ষেত্রে মামর! হয় একটী নুতন ভাবনা ও কামনা-শক্তি, পুর্বনঞ্গিত শক্তির 
সহিত সংযোগ করিতে পারি অথবা উহা হইতে বিরত থাকিতে পারি। এ 
কর্থের সংঘটনের জন্ত 'আমরা একটা শক্তি উহার সহিত সংযোগ করিতে 
পারি, অথব| বিয়োগ করিতে পারি। কার্য ও কারণের অনন্ত সুত্রকেই 
“কর্ম আখ্য। গ্রদান করা হয় এবং যখন আমরা কোন বিশেষ কার্য্ের কগ) 
বলি, তখন আমর! & অনন্ত স্থাত্রের একটীকেই লক্ষ্য করিরা থাকি । যন্তক্ষণ 
পর্যন্ত না প্র সুত্র এতদূর অগ্রপর হয় যে, এ কাণ্যটা আমাদের ঠিক্‌ সন্মুখবর্তী 
সোপান হয়, ততক্ষণ আমরা আমাদের অতীত কণ্ম ব| অনৃষ্টকে পরিবর্তন 
করিতে পারি। সুতরাং কোন অবশ্স্তাব্য করের ঘথাঘগ অবস্থ! নিপ্ধীরিত 
কর! আগাদের প্রধান কর্তব্য কর্মম। 

'নিম্ললিখিত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। একটা পথের 
শেষে একটা গর্ত আছে। একটা লোক শনৈঃ শনৈ: পদসঞ্চুর করিয়! 
সেই পথে অগ্রসর হইতেছে এবং এহদূর অগ্রসর হইয়াছে বে, কেবল একটি- 
মাত্র পদবিক্ষেপ করিলে, সে সেই গর্তে পতিত হইবে। যদি এ গন্ধ মেই 
ব্যক্তির দৃশ্তপথে পতিত হয় এবং আর একটামাত্র পদবিঙ্গেপ ন| করে, তাহা 
হইঙ্গে সে পতিত হইবে না। ম্থৃতরাং তাহার দৃশ্তকার্দ্যের উপর তাহার 
কর্শ নির্ভর করিতেছে । অতএব আমর! যে কর্দের ফল ভোগ করি, সেই 
কর্ণ আমাদের বাহ প্রদেশ হইতে আইসে না এবং আামাদিগের উপর 
বলপ্রয়োগ করিয়! কার্। করে না। পূর্বা হইতে মাম্মকর্তুক স্থিরীকুত 
পথে, ব্যক্তিগত শক্তিরূপে কর্ণ, আমাদিগকে লইয়া মায়। অর্থাৎ পূর্ব 
হইতে মামরা স্বয়ং একটা পণ স্থির করিয়! রাখিয়াছি, সেই পথে মামাদিগের 


৮৮ কর্মফল । 


কর্ম অর্থাৎ বাক্তিগত শক্তি, আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে। এই জন্য 
উল্লিখিত হইয়াছে যে৮__ 
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অর্থাৎ আমরা পুর্ন হইতেই একটা পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, সেই 
পথের নাম প্রাক্তন বা অদৃষ্ট। যে শক্তির দ্বারা আমরা ওঁ পথে অগ্রসর 
হুইতেছি, সেই শক্তির নামই কর্মা। কিন্তু এই শক্তি আমাদের নিজেরই 
শক্তি। আমর! এ শক্তির স্যষ্টিকর্ত। | স্বৃতরাং আমর! কর্মের কর্তা) কর্ম 
আমাদের কর্তা নহে । আমাদের মানগিক চেষ্টার দ্বারা আমরা আমাদের 
কর্মফল পরিণমিত করিতে পারি; তাহার ফলে অতীত, বর্তমান এবং 
ভবিষ্যতের ফগও নিয়মিত ও পরিণমিত হুর। এরূপ করিবার সামর্থ্য আমা- 
দেরই মধ নিহিত রহিয়াছে, আমাদের বাহিরে নাই। যতই আমাদের 
নূতন নূন্তন ভূয়োদর্শন হইতেছে, তই আমরা নৃতন নতন শক্তি সঞ্চয় 
করিতেছি। নুতন ভৃষ্রাদর্শনের দ্বারাই পরিবর্তন মন্তবপর হইয়া থাকে; 
প্রত্যেক নূতন তৃয়োদর্শন অনবরত নূতন শক্তি (101)0156 )-রূপে কার্য্য 
করতেছে । এই সকল ভূয়োদর্শন আমাদের সংধিংকে পরণমত করিরা 
গাকে। এই প্রকারে নৃতন নুতন শ্রোতম্থিনীকল কর্মের কারণরূপ 
তটিনীতে পতিত হইতেছে । স্ৃতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, গ্রারন্ধ 
কর্ণ, অবশ্থন্তাব্য; কিন্তু, সঞ্চিত কর্ম অনবরত নিয়মিত ও পরিণমিত হইতেছে । 
এই ছুই কর্ণের নামই অদৃষ্ট। ইহার যে খণ্ডন হয়, তাহ! আমরা পূর্বে আলো" 
চন! করিয়াছি। এক্ষণে আমর! বুঝিতে পারিলাম বে, বর্তমান কোন্‌ কর্ম 

অতীতের কর্ণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে এবং অন্ত কোন্‌ কর্ম আমাঁদের 
দ্বারা গরিণমিত ও নিয়মিত হইতেছে। 

অদৃষ্টবাদীরা কর্মসন্বদ্ধে যে সকল ্রান্ত ধারণা! করেন, তাহার. ছুই একটার 
আলোচনা! না! করিলে, অদৃ্টখণ্ন আমরা স্পষ্ট করিয়৷ বুঝিতে পারিব 
না। কাহাকে দুঃখভোগ করিতে দেখিলে, তাহারা এইরূপ বলিরা থাকেন 
যে, তরী বাক্তি উহার কর্মফল বা অনৃষ্টভোগ করিতেছে, উহার কর্মে আমা- 


_ কর্মাফল। 0৯ 


শি তত শশী 


দের হস্তক্ষেপ করা উচিতব নহে। হ। কর্শের নিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করা 
বাতুবভীমাজর।” কিন্তু কর্মফলসনবন্ধে এইরূপ ধারণা যে ঠিক নহে, তাহা 
বলাই, বাহ্ল্যমাত্র। নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ইহ স্পষ্ট গ্রাতীয়মান 
হইবে মীধ্যাকর্ষণের শক্তির একটা নিয়ম (1.৮ ০৪ 9৮70০ )'আছে। 

তাহার বশবর্তী হইয়া প্রত্যেক বস্ত, অপর বস্তর দিকে আক হইয়। থাকে। 
আমাদের হত ্রস্তরধণ যে, পৃথিবীতে পতিত ভয়, তাহার কারণ হই- 
'তেছে, এই নিরম1 “এই নিয়মের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করা যে, বাতুলহা-_তাহা 
সকবেই জানেন ।.কিন্ত তাই বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের দোহাই দিয়া 
আমরা কোন, শিশু মস্তকে কোন গুরুতার বস্ত পতিত হইতে দেখিয়া--ধখন 
ধবস্তব আমরা হস্ত বার সরাইয়া;টিতে পারি,চুপ্‌ করিয়া থাকিতে পার 
না। আমরা রন্কতির নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারি ন! বটে, কিন্ত নূতন 
শক্তিনমূহপ্রয়োগ করিয়া, নিয়মের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, সেই ফলকে 
পরিণমিত-করিতে পারি। 

কর্ফলসন্ব ঠিক এ নিয়ম থাটিয়! থাকে। মন্থুযা, ইহজন্মে এপং 
অতীতজন্মসমূহে যে সকল কার্ধ্য করিয়াছে, তাহার সমষ্টিকে মন্ুযোর 
কর্ম বলা হয়। কোন মুহর্ে কর্মের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে ; কিন্তু সন্থুখয 
গ্রতিমুহূর্তে কোন না কোন কর্ম করিতেছে; স্ৃতরাং প্রতিমূহ্র্ধে সে, কম্মেরি 
সমবায় (17২65991627) পরিবর্তিত করিতেছে । ধরা ঘাঁউক দে, কোন নির্দিষ্ট 
সমরে মনুষ্য যে, ছঃখভোগ করিতেছে, তাহা ভাহার পূর্বাজিত কশ্ের 
ফল) কিন্তু, সে ব্যক্তি, সেই সময়ে অন্ত কর্মও করিতেছে । কর্শের নিয়ম 
কি আমাদের এমন অন্গুজ্তা করে ধে, খ্রীব্যক্তি কেবল দন্দ কর্মহি করিনে এবং 
ভবিষ্যতে ছুংখভোগ করিবে? আর এক কথা--পূর্বেই বলিরাছি যে, 
অনুষ্োর ব্যক্তিগত কর্মের ন্যায় মনুষ্য-জাতির কর্ম আছে | তাহাকে 
শাস্ত্রে শর কর্ম বলে। যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে, তাহাকে আমরা যদি 
সাহায্য মা করি, তাহা হইলে মঙ্গুর কর্ধান্থপারে মন্গুর ক্ষতি হইবে এবং মনুর 
ক্ষতি হইলে, আমাদেরই ক্ষতি হইবে। যেব্যক্তি ক্টভোগ, করে__সে, যতই 
অযোগ্যপাত্র হউক না কেন, তাহাকে. ভালবাসা, তাহাকে সাহায্য করা. 
আমাদের উচিত। আমাদের ভারবাসা, সদিচ্ছা এবং সাহাধ্য করিবার শ্তি, 
৯হা 





৯০ কর্মফল । 


তাহার জীবনে এক কনুতন: বল প্রদান করিবে; তাহার ফলে তাহার হার অতীত 
অথবা বর্তমান কর্মফলের পরিবর্তন হইবে ন1; কিন্ত, তাহার ভবিষ্যতের পরি- 
বর্তন হইবে। আমাদের ইহাও মনে রাখ! উচিত যে, আমরা যে, তাহাকে ভাল- 
বাসিব, অথবা সাহাধ্য করিব, তাহা আমাদেরই কর্মাফল। 'কর্মফলে যেমন 
ছুঃখ উৎপন্ন হয়, তেমনই: ছাখমোচনকারিযী শক্তিও, উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
আমরা কর্মের নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে -পারি নাঁ। কিন্ত, পরের ছুঃখ-: 
মোচন করিবার চেষ্টাও অতীত কারণের ফল, ইহা কর্ধেরই অংশ $ এবং 
ইহার দ্বারা এইরপ প্রমাণ হইতেছে যে, অতীতে যে মদ কর্ণ করা হইয়াছে, 
£খভোগের দ্বারা তাহাদের মধ্যে কতক্জুলি নিঃশেধিত হইল |, 
অনেকে হয় তো! এইরূপ বলিবেন রা ধরা যাঁউক যে, যাহা অনৃষ্টবশতঃ 





ছুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদ্দিগকে সাহাষ্ঝ্ব রর! উচিত; কিন্তু, যাহারা যথার্থ 
শাস্তি পাইবার উপযুক্ত, তাহাদিগকে সেষ্ যথার্থ শাস্তি হইতে বঞ্চিত করা 
কি উচিত? ইহার উত্তরে বজবা- কযা, যে কেবল অদৃষ্টবশে অর্থাৎ 
অতীতকর্মফলে, স্ৃথছুঃখভোগ করে, ? তাহা নহে। ইহজন্মের ক্রিয়মাণ 
কর্মের ফলেও স্ুুখছুঃখভোগ করিয়! থাকে । এই জন্য করাকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথী--্ৃষটন্মবেদনীয় ও অদৃষটজন্মবেদনীয় ; 
স্থৃতরাং যে মকল অশম্তাব্য কর্মফল, তাহারা যে, কেবল অতীত জন্মে অন্ু- 
ঠিত হয়, তাহা নহে; ইহজন্মেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ছুঃখভোগ, মন্থুষ্যের 
কন্দফল হইলেও, ছুইটা কারণে এ ছুঃখমোচন করা উচিত। প্রথমতঃ_যে, 
ছুঃখমোচন করে, তাহার জন্ত এবং দ্বিতীয়তঃ__যাহার্‌ ছুঃখ মোচিত হয়, 
তাহার জন্ত। যখন মনুষ্য, অপরের ছুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়া কতকার্য্য 
হয়, তখন তাহার কার্ধ্য সমাধা হইয়া থাকে। কিন্ত, যদি সে ব্যক্তি, চেষ্টা 
করিয়া কৃতকার্ধ্য না হয়, তাহা হইলে, তাহার প্রত্যেক চেষ্টা, তাহার হৃদয়ের 
প্রশস্ততা সম্পাদন করিবে এবং তাহাকে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর করিয়া 
দিবে।. ক্রমবিকাশের ভিত্তি হইতে দেখিতে গেলে আমরা বলিব যে, 
প্রত্যেক বিফলঃাঁকেও সফলতার ভিতর ধর্তব্য। যে কর্খদেবতাগণ, 
কর্খোর নিয়মরক্ষা ও তত্বাবধারণ করিতেছেন, তাহাদের এমন ইচ্ছ! নয় যে, 
যে ব্যক্তি, ছুঃখ ভোগ করিতেছে--সে, অনস্তকালই ছুংখভোগ করিবে। 


কন্মফল। ৯১ 





পাপা শী 


যদি  ছুঃখের শেষ থাকে, তাহা হইলে এমন হইতে গারে যে, যখন তুমি 
ছুঃখমোচনের জন্ত চেষ্টা করিতেছ, তখন তোমাকেই সেই ছুঃখের মোচনের 
জন্ত নিমিতকারণরূপে কর্থোর অধীশ্বরগণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা 
সর্বক্ত নহি। সে জন্ত আমাদের জানিবার কোনপ্রকার উপায় নাই যে, যাহারা 
ছুঃখমোচনের চেষ্টা করে, তাহারাই ছুঃখমোচনরূপ কার্ধ্যের নিমিত্তকারণ কি. 
না। যতক্ষণ না ছুঃখমোচনের চেষ্টা কর! হয় এবং যতক্ষণ ন| সেই চেষ্টা অকৃত- 
কার্ধ্য হয়, ততক্ষণ দুঃখের শেষ হইয়াছে কি না,.তাহা! অবগত হইবার আমাদের 
কোন উপায় নাই। কিন্ত, এখন জিজ্ঞান্ত যে, কখন সেই ছুঃখমোচন সম্ভব- 
পর হইয়া থাকে? তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যখন অবস্থাসকল, 
প্রতিকূল হয়, অর্থাৎ ছঃখের অবধি হয় এবং ধাহারা ছুঃখের মোচন করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহারাই উহার মোচনের যথার্থ নিমিত্বকারণ হইয়া 
থাকেন, তখনই সাহাধ্য সম্ভবপর হয়। যদি ত্র ছুঃখমোচনকারী, বিফল- 
মনোরথ হয়, তাহ! হইলেও ছুঃখভোগী পুরুষ সাহায্য, মন্ধিকটবর্তী ভাবিয়া 
অনেকটা আননদলাভ করিনা! থাকে। সুতরাং, মন্ধা, যখন ছুঃখভোগী 
পুরুষকে সাহাষ্য করে, তখন তাহা যথার্থ শাস্তি হইতে, অর্থাৎ কর্মের ফল 
হইতে কর্ণুকে বঞ্চিত করা হয় না। আমরা যে কর্ম করি না কেন, আমা- 
দের উদ্দোস্তের (106) উপর সকল কর্ম, নির্ভর করিতেছে | যখন মন্থুষ্য, 
অপরের ছুখমোচনের চেষ্টা করে, তখন তাহার উদ্দেশ্ত যে, সত তাহ! 
বলাই বাহুল্যমাত্র। সুতরাং সৎ উদেন্ত লইয়া কর্ম করিলে, দেই সকল 
কর্মের দ্বারা কর্মের অধীশ্বরগণের কর্মনির্বাহক (১£১/)-্বরূপ হওয়া 
যাঁয়; সুতরাং, এ সকল কর্দকে অপর কর্থের বাধা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
এই জন্য শান্ত্রকীরগণ, পরের ছুঃখমোচনের জন্ত ভৃয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান 
করিয়া গিয়াছেন । 

অনেকের মনে এইরূপ সনে হইয়া থাকে যে, কোন্টা প্রাস্তন কর্থের 
ফল এবং কোন্টা প্রহিক কর্মের ফল,_অর্থ।ৎ কোন্টা অনৃষ্টের ফল এবং 
কোন্টা এ্রহিক পুরুষকারের ফল,_তাহা! অবগত হওয়া দুরূহ ব্যাপার। 
উহা! অবগত হইবার উপায় আছে কি? ইহার উত্তরে শান্স, বলিয়াছেন থে, 
এমন কতকগুলি কাঁ্ধ্য আছে, যাহা এঁহিক পুরষকারের (১7০6 ৮:11) ফল ! 


কন্মফল, রে 






পপ পা পিশ্পী পপ শশা? লাশটি শা শি পাটি ীশিশীিশীপাশীশিটী 


িহাদকলের ( যেমন গারিপার্শ্িক: অবস্থা এবং সুবিধা) ও আত্তরিক 
এআবস্থাসকলের (যেমন, ক্ষমতাসকল, এবং ্রবৃত্তিদকল) সীমার মধ্যে মন, 
তাহার পরহিক পুরুষকারের (০৬ দ্দ]) চালনা করিতে পারে? 
.্ষমতাসকল- এবং প্রবৃত্তিসকল, মানসিক: ক্যাপার। কিন্তু 'পারিপার্থিক 
অবস্থা এবং. স্থবিধাসকল তৃতাত্মবকমাত্র। :  উহারা মনের অন্তত নহে? 
উহার বাহ্‌-পদার্থ মাত্র উহিক পুরুম্টকারের ফুলে. : মনুষ্য, . তাহার 
' ক্ষমতাসকল, বৃদ্ধি করিতে এবং ভাবনার দ্বারা তাহীয় বৃত্িসকল,, 
করিতে পারে। যদি পারিপার্থিক অবস্থঠ 'আমীদের, উপযোগিনী হয় এবং 
যদি সুবিধা ঘটে, তাহা হইলে সকল কী [ও-প্রবৃত্তি, ইহলোকেই 'ফল 
উৎপন্ন করিগ্না থাকে। সুতরাং বাহন 'এবং আত্তরিক অবস্থাসকলের 
যখন সম্মিলন ঘটে, তখন যে কার্ধা, সম্পার্ঠি হয়_-তাহাকে পুরুষকার (77০৫ 
*11) সম্পাদিত কর্ণ বলা হয়। ইহা নিম্ন অপর সকল কর্ম রান্তন, 
বলিধ। উল্লিখিত হয়। .. 











৮৮: 


অফম প্রস্তীব। 

(কর্ম ও জ্যোতিষ) 
কর্ণফলসন্বন্ধে আলোচনা করিয়া এইরূপ অবগত হইলাম চে আমরা! 
বাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি-_সকলুই, কর্মের নিয়মের অধীন আমরা 
যে সকল প্রারকতিক নিয়ম অবগত আইছি/তাহারা সকলেই কর্মের মহান্‌ 
নিয়মের অন্তর্গত । আমর| আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পইতেছি, 
তাহা মূর্তিমান্‌ কর্্ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্মফল ব্যক্ত হইয়া-২কর্ম- 
ফল ঘনীভূত হইয়া, কর্মফল মুর্তিমান্‌ হইয়া-_এই বিশ্বের আকার ধারণ 
করিয়াছে। আমাদের অতীত কর্মের ফলে আমাদের শরীরের গ্রাত্যেক 
অঞ্নু গঠিত হইয্লাছে--কেবলমাত্র তাহ! নহে । আমাদের মনের বৃত্তি, আমা- 
দের জীবনের অভ্যাস, অনুভব»: চিনা ভবতি হি আমাদের অতীত 





কর্মফল । ৯৩ 

যেরগ ঠাঠন ব করিয়াছিলাম, হনে সেইরূপ পাইয়াছি। এমন কি, 
আনার সু, শরীরের উপর যে সকল চিন রহিয়াছে, তাহা আমাদের অভীত 
কর্ণ ্াজিউ'করিতেছে। পূর্বতন খধিগণ এমন কতকগুলি নিয়ম নিপি- 
বন্ধ করিয়া গিয়াইেন, যাহ! দ্বারা তব সকল শারীরিক-চিহ্ন-ৃষ্টে অতীত কর্ম 
সকল বুঝিতে পারা-যায়। ইহাকে জামুদ্রিক' বলে। ইহা ভিন্ন অগ্ত 
প্রকারে অর্থাৎ গ্রহ রাশি এবং নক্ষত্রের সাহায্যে জ্যোতিষের দারা অতীত 
কর্মের নির্দেশ -কা়িতে পারা যায়। জ্যোতিঘ, আমাদের অতীত কর্থের 
নির্দেশক-মান্্র। খ্রহ, রাশি, অথবা. নক্ষত্র, আমাদের ভাগ্যের উপর 
আধিপত্য করে না) আমরা অতীত-জন্ম-সমূহে কিরূপ কর্ম করিয়াছি, 
এবং ভাহার ফলে আমরা ইহজনমে কিনুপ ভোগ করিভেছি, কেবলমাত্র 
সেই বিষয়ই উহার নির্দেশককরিয়৷ থাকে। গর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া 
চযবন পর্যন্ত অষ্টাদশ খষি, জেোতিষের সাহায্যে মনথযোর কর্মফল বিবৃত 
করিয়া গ্রিয্লাছেন। নিম্নলিখিত আলোচনা, ভৃগুমুনি-লিখিত “হৃগুসংহিতা/- 
নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। * 

১। আমাদের গুল শরীরের প্রত্যেক পরমাণু, আমাদের প্রত্যেক 
ভাবনা, প্রত্যেক কামনা, আমাদের জীবন এবং এমন কি, আমাদের অধি- 
রূত প্রত্যেক বন্ত, আমাদেরই কর্ধ্ফষলে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা অতীত 
জন্মে যে সকল “কারণ, স্থষটি করিয়াছি, তাহার ফলে আমরা & দকন পাইয়াছি 
এবং পাইতেছি। 

ভূত খধষি বলিয়াছেন যে, অতীতের কর্মের ফলে আমরা আমাদের 
্রক্কতি বা স্বভাব গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই কর্মের ফলে আমর! বিশিষ্ট 
গ্রহগণের প্রভাবের মধো আসিয়াছি। গ্রহগণ, মন্ত্ুষোর স্বভাবের দ্যোতক- 
মাত্র।. অতীতের কর্মফলে আমরা অধুনা যে মধ ছঃখ ভোগ করিতেছি, 
গ্রহগণ সেই অতীত কর্মের নিদর্শক-মাত্র। অজ্ঞ বাক্তিরাই গ্রহগণকে 
আমাদের অৃষ্টের বা ভাগ্যের পরিচালক বলিয়া থাকেন। আমরাই আম্বা- 
দের নয় অধীর কর্তা--গ্রহগণ আমাদের অদৃষ্টের পরিচায়কমাত্র। 














_.. লি শশীশপাীশীপীিপীশীশটিিািিশী 


* ছুঃখের বিষয়, “ুহিতা" 'নামক পু'খিখানি অধুনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ছুই 
এক জন অপিশাচের হস্তে পড়িয়া এই পুস্তক, প্রলোভন ও প্রবঞ্চনার বিষয় হইয়। উঠিয়াছে। 


৯৪ কর্মফল। 

২। সাতটা গ্রহের মধ্যে পাঁচটা গ্রহই, :পারঞ্চভৌতিক (75101) মনু 
য্যের সহিত বিশেষভাবে সদ্সববিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শান্্াদি 
হইতে আমর! অবগত হই যে, তত পাঁচগ্রকার ; ইহাদিগকে স্কুল তথ বলা হয়। 
ইহা ভিন্ন আর ছুইটা স্ক্ম তত্ব আছে। তাহাদের সহিত পাঞ্চতৌতিক 
(7591081) মনথ্য, অর্থাৎ স্প-মানব-পরীরের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সেই 
গ্রকার সাতটা গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটার মহত তা পরীর, সম্বন্ধ- 
যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। 

এই প্রকাশমান বিশ্ব, পাঁচটা তে উদ হাছে_ ইহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকটা সৃষ্টির এক এক অংশমান্র। ৃতরাং সম্টিভাবে এই পঞ্চতবগুলিকে 

স্ষ্টির পঞ্চ অংশের দেবতা বা পরিচালু বলা যাইতে পারে। কিন্ত পূর্বেই 
উল্লিখিত হইস্বাছে যে, পাঁচটা তত্বের পার্ট গ্রহের সহিত মিল আছে। স্কৃতরাং 
এই পাঁচটা গ্রহকে বিশ্বের পাঁচটা বিভার্গর বা অংশের কর্তা বলা যাইতে পারে। 
সাতটা গ্রহের মধ্যে বুধ গ্রহ,' পৃথিবীতবের সহিত--শুক্র, জলতব্বে 
সহিত-_মঙ্গণ, তেজজ্তত্বের সহিত-_শঙ্জি, বাযুতত্বের সহিত-_এবং বৃহস্পতি, 
আকাশতত্বের সহিত- সন্বনবযুক্ত হইয়া রূহিয়াছেন। | 

ভূগ্ত বলিয়াছেন যে, যদি কোন বিশিষ্ট তত্বের দ্বারা অথব! ধু তত্বের সম্বন্ধে 
কেহ কোন কর্ম্ম করে, তাহা হইলে ী তত্বের অধীশ্বরের সহিত সে ব্যক্তি, সন্বন্ধ 
স্থাপন করিবে,__মর্থাৎ সেই ব্যক্তি & তত্বের অধীশ্বর-গ্রহের প্রতাবের ভিতর 
আসিবে। কর্ম অথবা প্র কর্মের ফল, সং হউক অথবা অসৎ হউক, তাঁহাতে 
উক্ত বিষয়-সন্বন্ধে আসিয়াষায় না; অর্থাৎ, কোন বিশিষ্ট তত্বের সাহায্যে 
কোন ব্যক্তির সং অথবা অসং-_-উভয়প্রকাঁর কর্ণ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
আছে। যেমন এক ব্যক্তি অগ্নির সাহায্যে অপর ব্যক্তির গৃহাদি দাহ করিয়া 
অনিষ্ট করিতে পারে ; অথবা আলোকের মাহায্যে অপর ব্যক্তির জীবনরক্ষা 
করিতে পারে। এই প্রকার কর্ম করিলে সেই ব্যক্তি তেজঃ-সংশ্লিষ্ট মঙ্গলের 
প্রভাবের অধীন হইয়া থাকে। যদি সেব্যক্তি এ প্রকার মন্দ কর্ম করে, 
তাহা হইলে, মঙ্গলের প্রভাবের মধ্যে আসিয়া! সে ব্যক্তি মন্দফল ভোগ করিবে ; 
কিন্তু যদি সৎ কর্ম করে, তাহা হইলে মঙ্গলের প্রভাবে আসিয়া গুভফল ভোগ 
করিবে। 


কর্মফল। ্‌ ৯৫ 


কর্মের নিয়», স্তায়পথগামী বলিয়া এক বাক্তি এক তত্বের দ্বার কার্ধা 
করিয়া! অপর তত্বের প্রভাবে ফলভোগ করে না। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি 
বিষাক্ত প্রব্যের সংযোগে বায়ু বিষাক্ত করিয়া বাযুসঞ্চারী শত সহ 
অধুংপ্রাণীকে হত্যা করে, তাহা হইলে, সে বাক্তি যখন এ অসৎ কর্মের ফল 
ভোগ করিবে, তখন বায়ুর অধীশ্বর শনিগ্রহের দ্বারাই ফল ভোগ করিবে। 
অর্থাৎ শনি তাহার. :অতীত কর্মের ফল সুচনা করিবে এবং সে 
ব্যক্তি, বায়ুসংজান্ রি পীড়া” যেমন রা গীড়৷ প্রত্থৃতি, ভোগ 
করিবে. :". 

হিনদুশাস্ত্রের পরায় মকলপ্রকার কর্মের ফল, ব্রিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। 
যেমন, যদি অগ্নির সাহায্যে শুভ কর্ম করা যার) তাহা হইলে মন্্যা, পরছন্মে 
শুভ মঙ্গলের প্রভাবে আসিয়! থাকে এবং তাহার ফলে সুন্দর কান্তি, পরোপ- 
কারের সামর্থ এবং দৃঢ় চিত্ত লাত করিবে । 

আমরা পূর্বে যে 'গুভ+ অথবা “অপ্তভ” মঙ্গলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহার অর্থ আর কিছুই নহে; কেবগ্রমাত্র মঙ্গলের সম্বন্ধে গুভ অথবা অস্ত 
কর্দেব পরিচায়কমাত্র। অন্ান্তগ্রহসম্বন্ধে এ প্রকার বুঝিতে হইবে। 

স্থতরাং আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে, মন্গুষযা কর্তৃুরূপে কর্ম করিয়া 
থাকে এবং পরজন্মে সেই কর্মের পুত্ররূপে ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং 
ষে প্রকার উপায়ে, যাহার সাহায্যে এবং যে সময়ে সে কার্ধা করিয়া থাকে, 
পরজন্মে প্রায় ঠিক্‌ সেই প্রকার উপায়ে, সাহা্যে এবং সময়ে তাহার ফল 
ভোগ করিবে। 

ও। কর্মের নিয়ম এই যে,_-প্রত্যেক কার্ষ্যের কর্তা, কর্ম, কারণ 
ও ক্রিয়া বা ফল থাকিবে। যেমন মনুষ্য যদি দন্তের দ্বারা কাহাকে 
দংশন করে, তাহা হইলে দস্তকে কর্তা, দংখনকে কর্ম, মনুষা যাহার দ্বার! 
উত্তেজিত হইয়া দংশন করে, তাহ! কারণ এবং কষ্টভোগ, ক্ষত অথবা চিহ্নকে 
ক্রিয়া বলে। 

ইহা হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, যদি কোন বিশিষ্ট অঙ্গের দ্বারা! 
কার্য্য করা যায়, তাহা! হইলে ভবিষ্য জন্মে সেই বিশিষ্ট অঙ্গ একই প্রকার 
কারণ দ্বার! শুভ অথবা অণ্ভ প্রকারে নিয়মিত (2০০6৫ ) হইয়া একই 





৬. কর্মফল |. 


প্রকার ফল উপর করিয়৷ থাকে। কর্তা, কর কারণ এবং ফিরা কর্মের 
“নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অতীত-কর্ণের ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে... 

৪1. বৃহতসদন্ধে ফে নিয়ম খাটিবে। কেও মেই নিম খাটি থাকে। 
শাস্ত্রে বিরাট বা কাল পুরুষের অঙপের'ধার্টা ভাগ বা ্রতানক কল্পনা করা হয় 
এবং সেই অঙগুদারে. আমাদের ক্র 'শরীরেও' বারটা পরা করনা করা 
হইয়াছে। '্যোতিহ্‌ শানে রাশিচক্রেরও, বাট র্গী-ঝ| রাশি. ক। 
করা হইয়াছে। রিরাট অথবা ১ প্র্জদের সহিত তক রাশির মিল 
আছে) স্ৃতরাং প্রকাশমার বিশ্বের, বারী অং রৈর বাটা অঙ্গ 
















এবং রাশিচক্রেরও বারটা রাশি আছে ।: যে যেত সহিত, বে যে রাশির 
মিল আছে, তাহা উদ্লিখিত হইল. 
অঙ্গ. .. ক্কাশি 
১। মন্তক ও মুখ 1 7,৮ ১,150. মেধ. 
২।কণ্ঠওত্রীবা ০) ০১৮ বৃষ 
৩। বাহু নয ৮১৮ মিখুন 
৪। হৃদয় ও জঠর রঃ সঃ ১০ কর্বটি 
৫। পৃষ্ঠদেশ.. ০2 ১, সিংহ 
৬। কটিও উদর . :.. ০, ... কন্তা 
৭। বস্তি এ ও টুর 
শু .: »হ টিন কল .. বৃশ্চিক 
৯। উরু উর ০ এ ০ ধন্থ 
১০ জানু 5 চি রঃ ্ রঃ মকর 5 
১২। পদ-য় : ৮ 24 : ভশীন | 


উক্ত বারটা রাশির ছার কেধল ষে, বিশ্বের কর্ম, স্থচিত হইয়া থাকে, 
তাহা নহে। কর্ণের ফল, মন্তুয্যের কোন. অঙ্গের উপর ফলিবে, তাহাও 
উহাদের দ্বারা বুচিত হইয়া থাকে।. 'মঙুষ্ের কোনু বিশিষ্ট অঙ্গ উক্ত ফল 
. ফলিবে, তাহা স্থির করিবার ঈষ্ট ধধিগণ, এক এক রাশিকে ৩১ *৬* ভাগে 


ৃ 


কম্মফল। ৯৭ 
এবং সমুদয় চক্রকে ১২ ৮৩০ ৮ ৬০-২১৬০০ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন | 
ষড়াংশ বিভাগের দ্বারা এই সকল বিষয় গণিত হইয়া! থাকে। 

মন্থষ্যের জন্ম সময়ে রাশিচক্রে গ্রহগণ যেরূপভাবে সন্নিবিষ্ট গাকে, তাহার 
সাহায্যে প্রথমভঃ মন্ুষযের অতীত কর্ণ বুঝ! যায় এবং দ্বিতীয়তঃ সেই কর্মের 
দ্বারা মন্থযোর শরীরের কোন্‌ অংশ, ৭5 অণবা অশুভরূপে নিয়মিত হইতেছে, 
তাহাও অবগত হওয়া ঘায়। 

€। নিন্ন লিখিত উপায়ে আমর! পৃন্পোন্ত বিষয় অবগত হইরাথাকি ₹__ 

প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক রাশিতে সংক্রমণ করে বলিয়া, মন্ুষ্যশরীরে বিশিষ্ট 
অংশের কর্মের ফল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে । গ্রহগুলি কন্দের প্রঞ্চতি 
নিদ্ধারিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন্‌ তত্বের সাহাধ্যে কর্ম করা হইয়াছে 
তাহা অবগত হওয়া ধায়। এবং শরীরের কোন অংশে কন্ম সম্পন্ন হইয়াছে 
তাহ! রাশি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং গ্রহ এবং রাশির সাহায্যে আমর! 
সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারি। বেমন, যর্দি কোন ব্যক্ত অপর কোন 
ব্যক্তির মন্তকে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে কম্মের 
নিয়ম অনুসারে আহত ব্যক্তির স্তার মে ব্যক্তি ভবিব্যৎ জন্মে কণ্ঠ ভোগ 
করিবে । ভবিষ্যৎ জন্মে াদ কোন ব্যক্তি আঘাত করিয়া তাহার মস্তক ক্ষত 
করে, তাহা হইলে ঘে অতাতের কণ্ম ফণ তোগ করিতেছে, হহা বুঝিতে 
হইবে । জন্ম-পত্রিকার সাহায্যে এই ফল বল! যায়) এইরূপ স্থলে মঙ্গল 
(রক্ত), মেষ রাশিতে থাকিবে_মেষ রাশি নহথযোর মস্তক বণিঝ উল্লিখিত 
হইয়াছে । মনুষ্য ঘদি আহত ব্যক্কিকে তাহার পাচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে 
আঘাত করিয়। থাকে, তাহা হইলে যে জন্মে সেই ব্যক্তি উক্ত কম্মের ফলভোগ 
করিবে, সেই জন্মে ঠিক পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মঞ্ষণ মেষ রাশিতে সঞ্চার 
করিবে। মন্ুব্য এই প্রকারে জ্যোতিষের সাভায্ে তাহার কর্মফল অবগত 


হইয়। থাকে। | 
৬। মন্ুষা সত্ব, রঃ ও ভমঃ--এই তিন গুণ অনুসারে কর্ম করিয়া গাকে। 


গ্রহগণও এই তিন গুণানুপারে বিভক্ত হইয়াছে । বথা 
(ক) সন্ব গুণের পরিচায়ক £- হ্র্য, চন্দ্র এবং বুচস্পতি। 
(খ) রূজঃ ্ বুধ ৪ শুক্র । 
(গ) ভিত ০৮ মল এ শনি। 


৯৩ 


৯৮ কর্মফল। 








এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কোন ্ধ কেবল মাত্র একটা গুণের দ্বার! 
সম্পাদিত হয না, আর দুইটা গুণ উহার সহিত সংযুক্ত থাকে | যখন আমরা 
কোন কর্মমকে মত্বগুণ প্রধান বলি, :তখন উহাতে সত্ব গুণের আধিক্য থাকে, 
এবং আর ছুইটী গুণ অতি অল্প ভাগে মিশ্রিত থাকে । রঃ ও তমঃ সম্বন্ধে উহাই 
বক্তবা। গ্রহগুলি কেন উক্ত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা তত্বদর্শীরা 
অবগত 'মাছেন। 

৭। পূর্বোক্ত বারটা রাশি ভিন্ন মনুষোর জন্ম কুগুলীতে বারটী গৃহের 
করন করা হুইক্া থাকে । এই বারটী গৃহ, মন্ুধ্যের বিভিন্ন প্রকার বিষয় 
সুচন! করিয়া খাকে। যখন কোন গ্ৃহ্থে বিশিষ্ট গ্রকার গ্রহ থাকে, তখন 
সেই গৃহের বিষয্োপযোগী অতীত জন্মের কর সুচিত হয়। যে গৃহ মন্ুষ্যের 
যে বিষয় সুচনা করে তাহ লিখিত হইল £-- 


গৃহ ভাবের সুচনা করে । 
গ্রগম তন, আকৃতি, রূপ 
ঘিতীর় ধন, সম্পত্তি 

তীয় ভ্রাতা, ভগ্বী, কুটুঙ্ব 

চতুর্থ বিশ্রাম, সুখ, আলয়, বন্ধু 
পঞ্চম ,সম্তান, বিস্তা, বুদ্ধি: 

বট রিপু, দাম, দাসী 
পম জায়া 
অষ্টম নিধন 
নবম ধর্ম, দীক্ষা, গুরু 
দশম কন্ম, বাবসায়, সন্মান, বশঃ 
একাদশ আয় 
দ্বাদশ ব্যয় 


পূর্বোক্ত দ্বাদশ গৃহ দ্বাদশ ভাবের সুচন] করিয়া! থাকে । প্রত্যেক গ্রহ 
গরাত্যেক রাশিতে এবং প্রত্যেক গৃহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সময়ের 
বিভাগকে রাশি বলে; ইহার অপর নাম কালাংশ। বিরাট্‌ পুরুষের অংশকে 
গুছ বলে। এই ছুয়ের সমবায়ে কালপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন। রাশির 
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পি 





ংখ্য। দ্বাদশ এবং গৃহের সংখ্যা দ্বাদশ হওয়াতে এবং প্রত্যেক গ্রহ, গ্রত্যেক 

রাশিতে এবং প্রত্যেক গৃহে সঞ্চার করে বলির! কালপুরুষসম্থন্ধে প্রত্যেক গ্রহ 
১২১৫১২-১৪৪ বার সঞ্চার বাচার করিয়। থাকে। কিন্তু গ্রহের লংখা। 
৯ বলির, উহার মকলে একত্রে ১,২৮৯, ৯৪৫,*৮৮ বার রাশিচক্রে সঞ্চারিত 
হইয়া থাকে। 

একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিলে কোন একটা গ্রহ ১৪৪ প্রকার কন্মের 
নাক্ষী স্বরূপে বর্তমান থাকে; সুতরাং নয়টী গ্রহ ১,২৮৯,৯৪৫,০৮৮ প্রকার 
কর্মের--অর্থাৎ বত প্রকার কর্ম সম্ভব তত প্রকার কাযষোর সাক্গীস্বরূপে 
'ৰর্তমান থাকে । সময় এবং স্থান সম্বন্ধে ধরিতে গেলে প্রত্যেক গ্রহের অধীনে 
১৪৪ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক কন্ম একটী জীবনে হইতে পারে না। এবং 
সমুদয় গ্রহের অধীনে ১,২৮৯৯৪৫,০৮৮ সংখাক কর্পোর অধিক কণ্য হইতে 
পারে না। এই প্রকার কন্ম-বৈচিন্তরা হয় বলিয়। মনুষ্য বিভি্ন যোনিতে 
পরিভ্রমণ করিয়া! থাকে । মনুষ্ঞ যতদিন মনুষ্যরূপে জন্ুগ্রধণ করে ততদিন 
৮৪ লক্ষের অধিক কর্ম করিতে হয় না। উহার ভিতর আবার অনেক কন্মের 
ফল মনুষ্য দেবলোকে ভোগ করিয়া থাকে। 
 »৮। ভৃগু মুনি দনুষ্বের কণ্ধ তিন ভাগে ধিতক্ত করিয়াছেন, যথাঁঃ__ 
(ক) স্বাধীন, (খ) পরাধীন এবং (গ) পরস্পর মুখাপেক্গী । 

(ক) অপরের সংশ্রব ব্যতিরেকে, কর্মকর্তা স্বয়ং যে কন্মের ফলভোগ 
করেন, অর্থাৎ যে কর্মের ফলভোগ কেবল কর্ম্মকাতেই আবদ্ধ থাকে তাহাকে 
শ্বাধীন কর্ম বলে) যেমন দরিদ্রুকে দান করা। যে বৎসর বয়সে, মাদে, দিনে 
কিংবা ঘণ্টায় কর্মকর্তা দানরূপ কর্ম করে, তাহার ফল ভবিষ্যৎ 
কোন জন্মে ঠিক সেই বৎসর বরূসে, মাসে, দিনে, কিংবা ঘণ্টায় ভোগ 
করিবে। 

(খ) যে কণ্মের ফল ভোগের জন্য,_গ্রথমটার গ্ভায় স্বাধীনভাবে নহে, 
কর্মকর্তী অপরের আশ্রয় লয়, তাহাঁকে পরাধীন কল্প বলে। যেমন যদ্দি 
কোঁন বিংশতি বৎসরের যুবা একটী পাঁচ বংসরের বালককে হত্যা করে, 
তাহা হইলে এ যুবা ভবিষ্যং জন্মে কুড়ি বংমরে তাহার ফল ভোগ করিবে না, 
_.গীচ বৎসর বয়সে ই কাপুর ফলভোগ করিবে! এ শেত্রে কনের ফল 
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পঞ্চব্ীর বালকের প্রতিহিংসার, উপর সক্পণ নির্ভর করিতেছে। এই হ্দ 
ইহাকে গরাধীন কর্ম বগে। রা 

যদি কোন ষোড়শববীর্র বালক একটা অণীতি বর্ষের বৃদ্ধের কোন ক্ষতি 
করে, তাহা! হইলে কর্মকর্তা ভবিষ্যৎ জন্মে ফোড়শ বর্ষ বয়সে উহার ফল ভোগ 
করিবে না,_-এ হত ব্যক্তির বয়ে অর্থাং অধ্বাতি বংসর বয়সে এ মন্দ কর্খের 
ফল ভোগ করিবে। হত ব্যক্তি. যে বয়সে হত হইয়াছিল, এ যুবা ভবিষ্যৎ 
দ্রন্মে তাহার কুকর্ম্ের ফল ভোগের জন্য ততদিন .পধ্যন্ত জীবিত থাকিবে 
এবং সেই বৃন্ধ বে স্থানে, থে সময়ে, ধে উপায়ে এবং বে বস্তর সাহায্যে, ক্ষতি- 
খরস্ত হইয়াছিল, এ যুব! খুব সম্ভবতঃ সেই একই স্থানে, একই সময়ে, একই 
উপায়ে এবং একই বস্তর সাহায্যে রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 

(গ) যে কর্ধবের ফপভোগ পরম্পরের যুখাপেক্ষী থাকে, তাহাকে পরস্পর- 
মুখাপেক্ষী কর্ম বলে। বেসন, যদি ভাঁলমন্দ বিচারের শক্তি পাইবার পূর্বে, 
কোন বালক তাহার পিতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়] দান করে, তাহা হইলে সেই 
কম্মকে পরস্পরমুখাপেক্ষী কন্মু বলিবে। কারণ, ধরা যাউক যে বালকের 
বয়ম তখন পাঁচ বংসর ছিল, তাহা হইলে তাহার পিতা ভবিষৎ জন্মে সেই 
বালকের যখন পাঁচ ধংসর বয়দ হইবে তখন এবং সেই বালকেরই সাহাধ্যে 
সশুঁভফল পাইবে এবং বালকের পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব অথব1! আত্মীয় 
শ্বজনরূপে সেই ফল ভোগ করিবে । অনেকেই অবগত আছেন যে, মন্তুষ্যের 
ছুই একটা সন্তান এমন ভাগ্যবান্‌ হয় যে তাহাদের জন্সমাত্রেরই তাহাদের 
পিতার ভাগ্যোদয় হইয়! থাকে ৷ ইহা! আর কিছুই নহে পূর্বকার পরস্পর- 
সুখাপেক্ষী সৎ কর্মের ফল। 

৯। পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, স্বাধীন 
কর্ম কর্তীর সহিত, পরাধীন কর্ম ফলের সহিত এবং টিন বন্ধ 
কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে । 

 ১০। পৃর্ধেই উন্লিখিত হইয়াছে যে, রাশিচক্র বার ভাগে বিভক্ত এবং মনুষ্যের 
জন্ম-কুগুলীও বার ভাগে বিতক্ত। এ রাশি চক্রের বার ভাগের যে ভাগ জন্ম 
কালীন উদয় হয়, তাহাকে লগ্ন বলে। খামিগণ লগ্ন, লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম ও 
পশম স্বীনকে কেন? বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । পঞ্ের দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও 


কন্মফল। ১০১ 





একাদশ স্থানকে 'পনফর” বলিরাছেন। এবং লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও 
দ্বাদশ স্থানকে 'অপোক্রিম' বলিয়া থাকেন। গ্রহগণ কেন্স্থান সমূহে গ্রবণ 
বলের, পনফরে মধ্য বলের এবং অপোক্লিমে হীনবলের সুচনা করিয়া থাকে । 
উহাদের মধ্যে গ্রগমটা স্বাধীন কন্ের,দ্বিতীয়টা পরাধীন কন্মের এবং তৃতীরটা 
গরম্পরমুখাপেক্ষী কর্মের পরিচায়ক। 
যখন কোন গ্রহ কুণ্ডলীর কোন স্থানে থাকে, তখন যে উহা কেবল মাত্র 
সদসৎ কশ্মের পরিচয় প্রদান করে তাহা নহে, উহা অতীত জীধনের স্বাধীন, 
পরাধীন ও পরম্পরমুখাপেক্ী কম্মেরও পরিচায়ক হইবে। 
যেমন যদি শুক্র, লগ্নে থাকে তাহা হইলে যে কেবল সংকম্মের পরিচয় 
গ্রদান করিবে তাহা নহে উহা! স্বাধীন কর্মের নিদশন প্রদান করিবে) 
উহ। দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে পরার্ধান কম্ধন এবং তৃতীয় স্থানে থাকিলে পরস্পর- 
মুখাপেক্ষা কর্থ্ের হুচনা করিবে। এ প্রকার ধদ্দি শনি অথবা মঙ্গল থাকে 
তাহা হইলে উহার অণ্ুত কম্মের পরিচয় উক্ত প্রকারে প্রদান করিবে। 
শান্তর কম্মফলের নিয়ম নিন্মোক্ত গ্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে ) যথা £-_ 
| ধ্যস্মাচ্চ যেন চ যথা চ যদ] চ যচ্চ 
যাবচ্চ যন্ত্র চ গুভাগুভাত্মকন্ম। 
তশ্মাচ্চ তেন চ তথা চ তদ1 চ তচ্চ 
তাবচ্চ তত্র চ বিধাতৃবশাছুপৈতি ।৮”__হিতোপদেশ। 
অর্থাৎ, যে কারণে, যে উপায়ে, যে স্থানে, যে প্রকারে, যে সময়ে, 
ধে লোক যত শুভাসশুত কাঁধ্য করে, সেই কারণে, সেই উপায়ে, সেই স্থানে, 
সেই গ্রকারে, সেই সময়ে, সেই ব্যক্তি তত শুভাস্ুত ফল, বিধাতৃবশাৎ ভোগ 
করিয়! থাকে । 
ইহজন্মের গুভাগুভ কর্মের ফলভোগ ঘে জল্মান্তরে হয়, তাহাও এই প্রকার 
লিখিত হইগ্লাছে,_+স্বকর্মণ সন্তান বিচেষ্টিতানি কাঁলান্তরাবৃত্তি শুঁতাগুভানি।” 
থে মহান্‌ নিয়ম কর্ম ও কারণকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ষে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গ্রতিট্টিত, তাহ আমর! জ্যোতধ-শান্ত্র আলোচন। 
করিলে অবগত হইয়] থাকি । 


(কন্মত্যাগ__কর্্মবোগ ) 


কর্ধচাক্রের বিবর্তনে মনুষ্য যত পেষিত হয় ততই তাহার ম্বাধীনত! উপ- 
ভোগের জন্য আকাঙ্ষা জন্মিয়। থাকে,_ম্ুখের আশার অগ্রণর হইতে গিয়া 
মনুষ্য যত ছঃখ পান, ততই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা! করিয়। 
থাকে। কিন্তু কর্মের গতি অলঙ্ঘা, মন্থুষ্য যতই কর্ম করিতে থাকে ততই 
কর্মচক্রে আবর্তিত হইয়া জন্মমরাব্যাধিদ্বঃখ ভোগ করিয়। থাকে । তখন 
মনুত্য হতাশ হইয়! বলিয়া! থাকে যে কর্ণচক্রের বাহিরে গিয়া যথার্থ স্বাধীনতা 
বা স্থখ উপভোগ করিবার কি তবে উপায় নাই? কিন্তু পুর্ববাচারধ্যগণ এবিময়ে 
আমাদের যথেষ্ট উপদেশ দিয়া কর্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সেই পথের নাম. কর্মযোগ। বহুকাল অতীত 
হইল কুরক্ষেত্রের “মহাযুদ্ধে অঙ্জুনের মানে যখন বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, 
তখন শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য শান্তা গার মন্থিত করিয়া এই যোগ পুনঃস্থাপিত করিয়! 
ছিলেন। যিনি যে গ্রকার ভূমিতে দণ্ডায়মান আছেন, তিনি সেই ভূমি হইতে 
এই যোগ অভ্যাম করিতে পারেন। অর্জুন রাজপুত্র ছিলেন, যুক্ধব্যবসায়ী 
ছিলেন, তীহাকে এই মংসারে থাকিয়া! সংসারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, 
তীহাকে গ্রজাপালন ও রাজ্যশীসন করিতে হইয়াছিল এবং বা শক্তি 
মমূহের সংঘর্ষে আসিতে হইয়াছিল। সেই অর্জুনকে কর্মফলের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভগবান্‌ যে অনস্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহ! 
আমাদের ন্যায় কর্মক্ষেত্রে নিমগ্ন ব্যক্তিদের পক্ষে কর্শের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার এক মাত্র পন্থা ৷ 

কর্মযোগের অর্থ হইতেছে যে, এমন ভাবে কর্ণ করিতে হইবে যাহাতে 
জীবাত্ম। ও পরমাত্মার যোগ হইয়া যায়_এমন ভাবে কর্ম করিতে হইবে 
যাহার ফলে এই সংযোগ উৎপন্ন হয়। আমারা অধগত আছি যে আমাদের 
কার্দাকারিতাশক্তিদমৃহই (4০71009) আমাদিগকে খণ্ডিত করিয়া! ফেলিয়। 
থাকে; 'মামাদের কার্ঝ।সকণহ আমাদিগকে পৃথক করিয়া থাকে ;: আমরা 
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এই পরিবর্ণনশীল এবং বিভিন্ন কাধ্যকারিতাশক্কির দ্বারা পরম্পরে আকষ্ট 
বা বিপ্র্ষ্ট হইয়া থাকি । ন্ুতরাং যে বিষয়ের দ্বারা আমরা বিভক্ত হইতেছি, 
যে বিষয়ের দ্বারা আমরা পৃথক হইতেছি, সেই কর্পারূপ বিষয়ের দ্বারাই 
আমাদের যোগ বা সংযোগের তিত্তি গ্রস্তত করিতে হইবে, ইহা শুনিতে 
আপাততঃ প্রতীয়মান দ্বন্দ বলিয়া! বোধ হয়, কিন্তু পূর্ববাচাধ্যগণের অসীম জ্ঞান 
এই আপাততঃ প্রতীয়মান দ্বন্দের মীষাংস। করিয়াছে । কর্শের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত, তাহার! কর্মুযোগ সম্ঞ্জে কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা 
দেখা যাউক। 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন যে,_ 

| “ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেমু বা পুনঃ | 

সববং প্রকতিজৈমু'ক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগ্ণৈঃ॥” 

( গীতা-১৮-৪*) 
অর্থাৎ, কোন প্রাণীই পৃথিবীতে, মনুষ্যাদি লোকে অথবা স্বর্গে দেবলোকে, 
এই প্র্কৃতিদভভূত সাদি গুত্রয় হইতে বিমুক্ত নহে। সকলেই গুণান্থারে 
কার্ধ্য করিতেছে। প্রকৃতির তিন প্রকার শক্তির নামই গণ। এই গুণের 
কার্য কল সময়ই হইয়া! থাকে এবং এই পরিদৃশ্তমান্‌ বিশ্ব, গুণের গ্রভাবেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । শরীরোপাধিক জীব নিজেকে গুণের অধীনে মনে করিয়! 
গুণের কার্ধ্যকে নিজের কাধ্য বলিয়া মনে করিতেছে । গুণ সকল যখন 
কার্য্য করে তখন জীব নিজে কার্ধ্য করিতেছে, এইরূপ চিন্তা করির়! থাকে। 
গুণ নকল যখন ফল প্রসব করিয়া থাকে তখন সে নিজে ব্যস্ত হইয়া কার্য্য 
করিতেছে এইরূপ সাব্যস্ত করিয়৷ থাকে। গুণ সকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, 
তাহাদের মোহে অন্ধ হইয়া, জীব আত্মজ্ঞান বিস্বৃত হয়, আোতোমুখে পতিত 
এবং বায়ু তাড়িত কাষ্ঠথণ্ডের ন্যায় জীব নিজেকে যথেচ্ছঘুণ্যমান দেখিয়া 
থাকে । জীবনে সে কেবল গুণেরই কাধ্য দেখিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় 
তাহার যোগ সম্ভব নহে। তাহাকে প্রথমতঃ গুণজ মোহ তাঙ্গিতে 
হইবে, গুণের কার্য সকল বুবিতে হইবে। তাহা ন! হইলে তাহার 
নিষ্কতি নাই। সুতরাং গুণের কাণ্য মকলকে নিজের বশে আনাই 
কর্দযোগের প্রথম সোপান। 


১০৪ _ কম্মফল। 


কিন্তু ইহ। সহজ কার্য নহে। একজন শিশু কখন যুবার কাধ্য করিতে 
পারে না। সেইরূপ মনুষ্য একেবারে উহাদিগকে নিজের বশ্ততাঁপন্ন করিতে 
পারে না। মেইরূপ করা উচিত নহে, কারণ উহ! বিপজ্জনক। উহাদিগকে 
বশে আনিতে হইলে মনুষ্যুদিগকে ক্রমশঃ শিক্ষা লাত করিতে হইবে। উদাহরণ 
স্বরূপ তামোগুণের কার্ধ্য আলোচনা করা যাউক। তমোগুণকে অর্ধকার,আলম্ত, 
জড়ভাবাপন্ন প্রভৃতি বলিয়! উল্লেখ কর! হয়। ইহ! দ্বার! মনুষ্যের কি উপকার 
হইতে পারে? কন্মবন্ধন ইহার দ্বারা কি প্রকারে ছিন্ন হইতে পারে 2 ইহার 
উত্তরে বক্তবা যে, এই গুণের দ্বার৷ কন্মযোগে অনেক উপকার পাওয়া যায়। 
ইহাকে একটী বিরুদ্ধ শক্তিরন্ব্ূপে লইয়া, ইহার বিপক্ষে আমাদিগের যুদ্ধ 
করিতে হইবে। তাহার ফলে আমাদের সাম্য জন্মিবে, ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি 
পাইবে এবং নিজেকে বশে আনিতে পারা যাইবে। মনু তখন আলম, 
অবহেলা! গ্রভৃতি ভাব বর্জন করিতে শিখিবে। 

ধদি আমরা রজোগুণের আলোচন! করি তাহা! হইলে দেখিতে পাই যে 
ইহার প্রভাবে মনুষ্য কাধ্যকারিতা শক্তি পাইয়াছে। ইহার প্রভাবে মনুষ্য 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে ছুটাছুটা করিতেছে, এবং আত্মস্থখরূপ ব্যাপার 
লইয়। উন্মত্ত রহিয়াছে । এই গুণের দ্বারা কর্মযোগের কি উপকার হইতে 
পারে? কর্মযোগ আমাদিগকে এমন নিদ্দেশ করে না৷ যে, কার্ধ্যকারিতা শক্তি 
আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হুইবে, বরঞ্চ এই কাধ্যকারিত। শক্তির দ্বার! 
আত্ম ন্নখোপভোগ হইতে বিরত হইয়া, যাহাতে কর্তব্য কর্ম কর! যায়, তাহা 
শিক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্য যেসকল কর্ম করে, তাহা স্ুখোপভোগের 
নিমিত্ত করিয়া থাঁকে--অর্থ চায় তাহার নিজের সখের জন্য, বল চায় 
আধিপত্য করিবার জন্য। কিন্তু কম্মযোগে তাহাকে এমন শিক্ষা করিতে 
হইবে যে আত্মন্থখের পরিবর্তে যাহাতে কর্তব্য কন্ম করা য়ায় তাহার চেষ্টা 
করা। তাহা হইলে সে যে সকল কন্ধম করিবে, তাহ! কর্তব্য কর্ম ভাবিয়! 
করিবে। 

এই প্রকার কর্তব্য কর্ম ভাবিয়৷ কন্মম করিতে করিতে মনুষ্য কন্মযোগে 
অগ্রদর হুইয়! থাকে। প্রথমে সে নিজের সুখের জন্য করিতেছিল, পরে 
দে তাহার নিদ্ধের মাম্মীয্দের জন্য করিবে, কর্মযোগে ষত অগ্রনর হইবে 
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2 চিনি 


হত স্বজাতির, নিজের দেশের জন্য এবং অবশেষে পৃথিবীর জন্য কর্দুকে 
কর্তব্য ভাবিয়৷ সম্পাদন করিবে । 

কর্মঘোগে অগ্রদর হইয়। কর্্নকে নিজের কর্তব্য ভাবিয়া সম্পাদন করিতে 
শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ববচার্ষাগণ পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মন্থুষ্য 
থে পৃথিবীতে বাস করিতেছে, সেই পৃথিবীর তাবৎ বন্তর নিকট সে খণী। 
যাহাতে তাহাদের থণ শোধ করিতে পাবে, তাহার চেষ্টার নামই কর্তব্য চেষ্টা! 

পুর্ববাচার্যগণ আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, আমর! অদৃগ্ত জগতের 
এৰং দেবরাজদ্বের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া! রহিয়্াছি। স্থৃতরাং তাহাদিগের 
নিকট খুনী; আমাদিগকে সেই খণ (শাধ করিতে হইবে। সেই জন্য শ্রীরৃষও 
বলিয়াছেন. যে 

“দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ1 
. পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপস্তথ ॥* ( গীতা-৩-১১। ) 

অর্থাৎ তোমরা এই যজ্ঞদ্বার| দেবতার্দিগকে বদ্ধিত ।করিবে এবং দেবতারা ও 
বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বদ্ধিত করিবেন। এইরূপে 
দেবতারা ও তোমর! পরম্পর সংবাদ্ধত হইয়া পরম শ্রেষঃ লাভ কর। এই খণ 
শোধের নাম দেবযজ্ঞ | 

আমর। যে দকল বিদ্যা অজ্জন্ন করিয়াছি, তাঁহার জন্ত আমরা পুৰ্বাচার্যা 
খ্বধমিগণের নিকট খণী) সেই থণ ত্রহ্গঘজ্ঞের দ্বারা শোধ করিতে হইবে । 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নামই-প্রহ্মমজ্ঞ। আমরা .পাঠ অর্থাৎ শিক্ষা করিব 
এবং যাহ! শিখিয়াছি, তাহা! অপরকে শিখাইৰ এবং তাহ ভইলে নিরনচ্ছিন্ন 
ভাবে বিদ্যালোচন পুরুধানুক্রমে চলিয়া যাইবে এবং আমাদেরও পুর্ববাচাধ্য 
.খবষিগণের নিকট খণ শোধ হইবে। 

পিতৃপুরুষগণের নিকট আমরা খণী। তাহাদের জন্তই আমরা এই 
পৃথিবীতে আদিয়াছি। ন্থতবাং. তর্পণাদি দ্বারা তাহাদিগকে আমাদের 
্রদ্ধাদি প্রদর্শন করিয়া, সেই খণ হইতে মুক্ত হইতে হইৰে। 

মনুষ্য, এই পুথিবীতে মনুষ্বজাতির নিকট অনেক বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, 
সেই 'জন্ত সে উহাদের নিকট খণী। সেই খণ নৃযজ্ঞের দ্বারা. শোঁধ 
করিতে হইবে। অন্তন্তঃ একটা বুরক্ষিত মনুষ্যকে প্রতিদিন অতিথিষেব! 

১৪ 


১০৬ 1 কন্মফল । 


ও অনাদি বারা সন্তোষ কর! উচিত। তাহার ফল যে কেবল একটি মনুষ্য 
উপভোগ করে তাহা নহে, সকল মন্ুম্ই তাহার ফল ভোগ করিয়া 
থাকে। একটা মনুম্যকে অনপ্রদান কাঁরলে, তদধিষঠিত ঈশ্বরকে এবং 
সুতরাং সমুদয় মন্থয্যজীতিকে অন প্রদান কর! হয়। 
মনতুষ্যের আরও একটী খণ আছে। সমুদয় ভূতরাজত্বের নিকট সে 
খণী, কারণ উহার নিকট হইতে মন্ুম্য অনেক বিষয় পাইয়াছে ও পাইতেছে। 
তৃতযজ্ঞের দ্বার সেই গণ শোধ করিতে হইবে। প্রত্যহ অন্ততঃ ছুই একটি 
গ্রাণীকে আহার প্রদান করিতে হইবে! তাহা হইলে তাহাদের অধিটিত 
ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইলে, সমুদয় ভূত সন্তষ্ট হইবে। 
কর্মযোগ শিক্ষা করিবার জন্য পূর্বাচার্যগণ প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন 
থে, প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজের সুখের পরিবর্তে 
কর্তব্য কর্ম বোধে গে কায করিতে শিখিবে। দ্বিতীয়তঃ দৈনিক জীবনে 
তাহার কতকগুলি কর্তব্য কর্খু আছে, সেগুলি পালন করা উচিত। 
মনব্য যেখানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে বিশিষ্ট পরিবারে, 
বিশিষ্ট বংশে এবং বিশিষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরিবার, 
তাহার বংশ এবং তাহার জাতির উপর তাহার কর্তব্য কর্ম আছে। 
সেই কর্তব্য কর্মমই তাহার ধর্ম । কর্মযোগে অগ্রমর হইতে হইলে সেই ধর্ম 
তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই জগ্ঠ ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে-_ 
“ন্বধর্মে নিধনং শ্রেক্নঃ পরধর্মঃ ভর়াবহঃ1% 
কর্তব্য বোধে নিঞ্জ ধর্ম প্রতিপালন করাই কর্মযোগের দ্বিতীয় তূমি। ফলের 
আশা ত্যাগ করিয়া নিক্ষাম কন্ম করাই কর্ধমযোগের তৃতীপ় ভূমি। 
ইহার দারা মনুষ্য কর্ধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়।' থাকে। 
প্রথমে আমরা “শিক্ষা করিয়াছি যে কর্মনমূহ কর্তব্য বোধে করিতে 
হইবে। এখন আমাদিগকে শিখিতে হইবে যে,- 
“্যন্তার্থাৎ কম্মণোহন্যত্র লোকাহম্বং কর্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তের মুক্তমঙ্গঃ সমাচর ॥” ( গীতা-_-৩--৯।) 
যজ্ঞ (১৭011600) ভিন্ন সকল কর্মই লোকের বন্ধনম্বরূপ। কর্মফল 
আকাজ্জা করিলেই কর্মক্ষেত্রে আমাদিগকে জড়িত হইতে হইবে। 





'্েই বন্ধন হইতে যদি মুক্ত হইবার আকাজ্মণ থাকে, তাহা হইলে নিষ্ধাম 
হইঞ্কা! কর্ম করিতে হইবে। 

নিষ্ষাম কর্ম করিতে হইলে ঘে আমাদিগকে কতকগুলি কম্ম বাদ 
দিতে হইবে, তাহা নহে। সকল কর্্রকে যজ্ঞের স্বরূপ দেখিবে, অর্থাং 
তাহাদের ফল কামন1 ত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
নিফাম হইয়া কর্ম করিলে কর্মবন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে। কারণ, ভ্ুগণা । 
বলিয়াছেন যে,_ 

“গতসঙ্গস্ত মুক্তত্ত। জ্ঞানাবস্থিতচেতস;ঃ | 
যজ্ঞায়াচরতঃ কম্ম সমগ্রং গ্রবিলীয়তে ॥” (গাতা--৪-_২৩) 

অর্থাৎ রাগঘ্েষাদি হইতে মুক্ত হইলে, জ্ঞানে চিন্ত অবস্থিত করিণে 
এবং যজ্ঞের জন্ঠ কর্ম করিলে তাহার সকল কর্ম বিলীন হয়। 

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে,_-“হে পরস্তপ পাথ! জধাময় 
দৈবাদি যজ্ঞ হইতে প্রানযন্ত শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলের সহিত সমপ্ত কম্মই 
জ্ঞানে পরিসমান্ত হুইয়। থাকে। তুমি সম্যকৃদর্শী জ্ঞানী আচার্ধাদিগের 
সমীপে গমনপূর্ব্বক ভক্তিশ্রদ্ধাহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়া 
জন লাভ কর; তাহারা তোমার ভপ্তি শ্রদ্ধাদিতে গুল হইয়া 
জ্ঞানোপদেশ করিবেন। হে পাুনদন! সেই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি 
আর এরূপ মোহ এ্রাণ্ত হইবে না, সদস্ত ভূতগণ আন্মাতেই দেখিতে 
পাইবে; অনস্তর, পরমাত্মাস্বপ্ূপ যে আমি, আমাতে আগনাকে অভেদরূপে 
দেখিতে পাইবে।” তখন কন্মযোগ শেষ হইবে, কক্ষুফলের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে এবং আত্ম! পরণাস্্ার মিন হইবে। 

অনেকের মনে এইরূপ ভূল ধারণ হইয়া থাকে যে, কম্ম করিণেই ঘি 
বন্ধন হয়, তাহা হইলে কর্ণ না করাই ভাল। ইহার উত্তরে কর্মমাহা স্ব 
প্রতিপাদনের জন্ত ভগবান্‌ অঞ্জ্নকে দে কয়েকটা যুক্তি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :-_ 

১1 হে পার্থ! তুমি নিয়ত কণ্ম কর। কম্ম পরিতাগ অপেক্ষা 
কর্ধে অনুষ্ঠান অনেক শ্রেষ্ঠ । বিনা কর্মে তোমার দেহধারণও অসপ্তব 
হুইবে। বাহারা মকণ কম্ম কার, তাহাবাই বাগানে নিব হহয়া গড়ে। 
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তুমি ঈশ্বরগ্রীতার্থে নিফাম হইয়! কর্ম আচরণ করর। যেব্যক্তি বাক্য-পাণি 
প্রভৃতি কর্েন্দ্রিয় সংযত করিয়া অন্তঃকরণে বিষয় ম্মরণ্করতঃ অরস্থিতি 
করে, সেই বিমৃচুচিত্ত বাক্তিকে মিথ্যাচার বলা বায়। 

২। হে অর্জুন! প্রাণিহিতরত দেবগণ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্ 
তোমাদের বুষ্টি প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন। তোমাদের উচিত যে তোমরা 
দেবপ্রীত্যর্থে কোনন্ধূপ কর্মের অনুষ্ঠান কর (অর্থাৎ নিজের জন্ত কর্ণ 
করিও না)। রর 

৩। সংসারচক্রের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিও না। প্রত্যেক মনুষ্য, 
গ্ররতোক প্রাণী ও প্রতোক পরমাণু লইয়া সংসারচক্র উৎপন্ন হইয়াছে! 
আলঙ্তের দ্বারা অথবা অন্ত কোন কারণে সেই গতির বিরুদ্ধে যাওয়া 
উচিত নহে। 

৪। থিনি চিত্তস্্দি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বহার জাত্মাতেই প্রীতি, 
ধাহার আত্মাতেই আনন্দ, যাঁহার আত্মাতেই সন্তোষ, তাহার করণীয় কার্ধয 
নাই। কিঞ্ত তষ্টিন্ন অন্ত সকলেই কার্ধা করিতে বাধ্য । 

৫। জনক প্রভৃতি মহধিগণ কাধ্যদ্বারাই চিত্শুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। যদ্দি তুমি আপনাকে সম্যক জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাক, 
তথাপি লোকরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অথাৎ “আমি কর্ণ! করিলে লোকে 
কর্দে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার গৃষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম ও নিত্যকর্দ 
পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে,”_-এইরূপ বিবেচন। করিয়াও তোমার 
কর্ম করা উচিত। পৃথিবীতে আমারু অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই 
আমার করণীয় কার্যও কিছুই নাই) তথাপি আমি কর্ণু করিতেছি। 
কারণ, যদি আমি কাধ্যে অবহেল! করি, তাহা হইলে অন্ত সকলেও আমার 
দৃষ্টান্ত অনুমারে কার্ষ্ে অবহেলা করিবে। এইন্ধপে পৃথিবীস্ক প্রজাদমু 
বিনষ্ট হইবে, এবং আমিই এ বিনাশের কারণ বলিয়! গণ্য হইব। অন্ততঃ 
এইরূপ বিবেচনা! করিয়াও তোমার কাধ্য কর! উচিত। 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে রজোগুণের কাধ্যদ্বার! কিরূপে কর্ণ 
ঘোগে অগ্রনর হইয়া সত্তবগুণের কা্যদ্বারা কর্মনবন্ধন ছেদন কর! যায়, তাহা 
বুঝিতে পাবিগাম। ক কম্মমোগের কারা, কথ্মব্ধন ছিন্ন করিয়া গুণ হইতে 


কন্মফল ॥ ১০৭ 





মুক্ত হইয়া অন্ত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তখন জীবের 
কর্ম থাকে না, জন্মও থাকে না, তখন জীব অনন্ত, অসীম, শান্তাকাশবৎ 
হইয়া থাকে। 


দশম প্রস্তাব | 
(সার সত্যের আলোচন। ও উপসংহার ) 


আমর! কর্মফল সন্বপ্ধে আলোচন! করিয়া বে নকণ সার সতো উপনীত 
ইইয়াছি, তাহ নিষ্ে লিপিবদ্ধ হইল এবং যেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন, সেখানে 
কিঞ্িৎ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইল £-_ 
(১) কর্ম করিবার অথবা কর্মফল তোগ করিবার কোন জীব ন! 
থাকিলে কর্ণের উৎপত্তি হইতে পারে ন1। 
ব্যাখ্যা? কর্তা না থাকিলে কর্ম হইতে পারে না এবং ভোগকারী জীব 
না থাকিলে ফল কেমন করিয়া! ফলিবে ? সেইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে-- 
“সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যাফুর্ভোগাঠ৮ ( যোগনত্র-_সাধন--১৩।) 
অর্থাৎ, অবিদ্য| প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলে অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার ক্রেশ বদি 
কর্মের মূল হয় তাহা হইলে তাহার পরিণাম বা ফলে জন্ম, আঘ্ু ও ভোগ 
উৎপন্ন হইবে । মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে-_ 
“্নীদেরন্‌ প্রজাঃ সর্ব ন কুযুা? কম্ম চেডুবি। 
তথা হোতা ন বদ্ধেরন্‌ কম্মচ্দেফলং তবেৎ ॥ 
ঞ কফ র সু 
নান্যথ! হৃপি গচ্ছন্তি বৃর্তিং লৌকাঃ কথঞ্চন ॥ 
(বন--৩২-- ১১১১২) 
অর্থাৎ, গ্রজাগণ যদি তূমগ্ুলে আগিয়া কন্ম ন! করিত, তাহা! হইলে ক্রমে 
ক্রমে উৎগন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ণ নিক্ষল হইলে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে 
পাঁরিত না। কর্ম না করিলে জীবিকাবৃত্তি অসম্ভব হইত। 
. ন্যায়স্থত্রের (৩_-২--৬৪) তাষ্য পিখিতে বাৎসায়ণ বলিয়াছেন যে 
কণ্ঠ করিতে হইলে শরীর, থাক চাই এব শরীরী না! হঈগে কর্মফল দাগ 


১১ কম্মফল। 








হইবে কিরূপে? যথা,--”কর্ম্মনিরপেক্ষেত্যোতৃতেতাঃ শরীরমুংপন্নং হর 
কারিত্বাহুপাদীয়তে |” 

শাস্ত্রে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, কর্মবব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি 
অসম্ভব এবং শরীর না থাকিলে কর্ম ও হয় ন1। সুতরাং কোন্টা আগ্রে উৎপন্ন 
হইয়াছে £ শঙ্করাচা্য বলিয়াছেন যে, | 

“ন চ কর্মান্তরেণ শরীরং সম্ভতি। ন চ শরীরমস্তরেণ কর্ণ সন্তবসতুতি 
ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রপঙ্গঃ। অনাদিতে তু বাজান্কুরন্যায়েনোপপত্তেন কশ্চিদ্দোষো 
ভবতি।” শারীরক ভাষ্য । 

অর্থাৎ, কর্ম্ব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অমস্তব, আবার শরীর ব্যতিরেকে 
কর্ম করিতে পারা যায় না। সংসারকে অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, কর্ম 
ও শরীর এই উভয়ের পরম্পরাশ্রেয়ত্ব দোম্ষর কোনরূপেই পরিহার হ্ইবে না, 
সংসারকে :অনাদি বলিয়া মানলে, বীঙ্গান্থুরন্যায়দার কর্ণ ও শরীরের 
ইতরেতরাশরযত্ব প্রসঙ্গের উপপত্তির কোন দোষ হয় না। 

(২) কারণসকল হইতে যে মকল ফল উংপন্ন হয়, তাহাদের সমীকরণের 
(8109070170) নামই কর্ম এবং এ সময় যাহার উপর অথবা যাহার জন্য 
সমীকৃত হয়, তাহার সুখ অথব! ছুঃখ ভোগ হইয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা । পতঙঞ্জলি বলিয়াছেন যে,__ ূ্‌ 

শত্হেলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতৃত্বাৎ।” (সাধন-_১৪।) 
অর্থাৎ, কম্মসকল পুণ্য দ্বারা সম্পাদিত হইলে সুখের কারণ এবং পাপদ্বারা। 
সম্পাদিত হইলে ছুঃখের কারণ হয়। 

(৩) বে নিয়মের দ্বারা যথাযোগ্য ফল উৎপন্ন হয় থাকে,তাহ। যে নিভূ'ল 
এবং নিদিষ্ট, তাহাতে আরঃসনদেহ নাই; ইহ1 অনবরত বিশ্বের সামা স্থাপন 
করিতেছে । 

ব্যাখ্যা ৷ কর্ধের নিয়ম, শন্জির অনপচয়ের (০0150884107 ০৫ 
005) নিয়মের অন্তর্গত । কন্ম করিতে গেলে ষে পরিমাণ শক্তিগ্রগ্জোগের 
প্রয়োজন হর, উহার ফলে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া! যায়. . সুতরাং 
শক্তির অনপচয় হইয়া থাকে। ॥ 

আমাদের শান্ে এইরূপ উ্লিখিত হইয়াছে ঘয, ডি মন্থযোর, ক 


কম্মকল। ১১১ 


ওজন করিয়া ফল দিতেছেন। তাহার নিকট হইতে কিছুই পার পায় না। 
ন্যায়বিচারক যমের নিকট প্রত্যেক জীবকে তাহার কর্মের জন্য কৈফিয়ৎ 
দিতে ছয়। 

(8) এই সাম্য গ্রহণ করিতে সময় সময় বাধা এবং বিচাতি দেখিতে 
পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা বাহা বাধা ও বিচ্যুতি মাত্র। এীদময় অন্ত 
স্থানে অন্ত প্রকারে এ সাম্য স্থাপিত হইয়া থাকে। কর্ষের গতি যোগী 
এবং প্রধিরা দেখিতে পান। উক্ত সামা বন্ধ হয় না) উহা! আমাদের 
জ্ঞানের অগোচর হয় মাত্র। 

ব্যাধ্যা। কেহ অন্ভতব করিতে পারুন বা! নাই পারুন, প্রকৃতির 
নিয়ম সর্বত্রই কাঁধ্য করিতেছে। ফল উৎপন্ন না করিলে কর্মরপ শক্তির 
প্রকাশ হয় না। সেই জন্ত সুতপংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,_ 

“অবহ্থীমে ভোক্তব্যম্‌ কৃতম্‌ কর্ম শুভান্ুতম্‌।” 
মহাভারতে প্ররূপ. উল্লিখিত হইয়াছে যে,_ 
প্সর্কেহি স্বং সমুখানমুপজীবস্তি জন্তবঃ। 
অপিধাত! বিধাতা চ যথায়মুদকে বকঃ ॥৮ 
(বন--৩২--৭) 
অর্থাৎ, যেমন বক জলে থাকিয়! পূর্ব সংস্কারানুমারে আপনার জীবন 
বাত্র] নির্বাহ করে, সেইরূপ কি ধাতা, ফি বিধাতা, সকলেই স্বকীয় পুর্ব 
সঙ্কল্পবশতঃ কর্ণ করেন ও অন্যান্য প্রাণিসকলও . আপন আপন 
প্রাক্তন কর্ধসংস্কার প্রভাবে জীবিক! নির্বাহ করিয়৷ থাকে । 

(৫) আব্রস্তস্ত পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই কর্মের অধীনে রহিয়াছে। 
ভূলোক, তৃবন্তোক এবং স্বপ্লেিক-_-এই ভ্রিলোকির মধ্যে এমন কোন স্থান 
নাই, যাহা! কর্ণের অধীনে নাহ। 

ব্যাখ্য।। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সামান্য তৃণ হইতে ব্রহ্গ 
পর্য্যস্ত সকল বিষয়ই কর্ণের দ্বারা নিরমিত হইয়া থাকে--ইহার মধ্যে 
দেবতা, মনুষ্য, জঙ্গমাদি সকলই অবস্থিত। এই জন্ মনু, কোন্‌ কর্মের 
ফলে জীবের কি প্রকার যোনিতে জন্ম হয় তাহ! উল্লেখ করিয়া দেবতা, 
রাক্ষস, কিন্নর হইতে আরস্ত করিয়া বৃক্ষাদি স্তাবর মোঁনি পর্ান্ত সকলকে, 


১১২ কমফল। 
কর্ণের নিমের অন্তত বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন। (সস 
হইতে ৫১ শ্লোক প্রষ্টব্য) নট 

(৬) কর্ম কালের অধীন নহে; সুতরাং যে ব্যক্তি কালকে. জানেন, 
তিনি কর্্মকেও অবগত আছেন। 

ব্যাখ্যা। ব্যাদদেব যোগন্থত্রের ভাষে বলিয়াছেন যে মিরার 
দেশকালনিমিত্তানবধারণাদদিয়ং কর্মগতিবি চিত্রা. দ্ববিজ্ঞানা .চ ইতি.1৮ 

অর্থাৎ অনৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্দরাশিরই "দেশ, কাল 
নিমিত্ের স্থিরতা হয় না, অর্থাং কোন্‌ সময়..যে কর্মের ফল ফলিবে, 
তাহা মনুষ্য অবগত নহে বলিয়! কর্মগতিকে বিচিত্র ও দুক্পেয় বলা! হয়। 

(৭) অপর ব্যক্তির নিকট কর্মের রহস্য অজ্ঞাত .ও অজ্ঞ 

ব্যাখ্যা। গীতায় শ্রীর্ৃষ্ণ বলিয়াছেন যে-- "গহনা কর্ণো গতিঃ 
অর্থাৎ কর্মের গতি অতীব ছুজ্ঞের। তিনি আরও বলিয়াছেন হে, 
বাহার! জ্ঞানাগ্ির দ্বারা কর্্নকে দগ্ধ করিয়াছেন, তাহারাই. পঞ্ডিত 
বলিয়! কথিত হন। অর্থাৎ, জ্ঞানিব্যক্তিরাই কার্য্যের রহস্য অবগত 
আছেন। ম্ৃতরাং ব্রহ্ধ যেমন ণঅজ্েয়”, কম্ম্কে সেইরূপ “অজ্ঞ 
বলা যায় না। 

(৮) কর্মকারণের শৃঙ্খল অনুসন্ধীন করিলে কর্মের রহম্য কতক 
পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। | 

 ব্যাখ্য। 'ব্যাসদেব, দদৃষ্টজন্মবেদনীয়,স্তকবিপাকারম্ভীভোগহেতৃত্বাৎ” 

প্রভৃতি কর্মের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আমাদের বর্তমান জন্মদ্ধারা আমাদের 
পূর্বকার কর্মের প্ররুতি বুঝিতে হইবে। ভোজদেবও খ্ররূপ বলিয়াছেন 
যে, এঁ প্রকারে করের গতি অম্থমান কর! যায় মাত্র। রোদ 
মনুর বাক্য হইতে কর্মের বিবিধ গতি বুঝিতে পাঁর। যায়। 

(৯) আমাদের পুর্বকার মন্বস্তরের প্রত্যেক শ্রেণীর. নরীবের 
কার্ধা এবং চিন্তার সমষ্টিই এই পৃথিবীর কাধ্য বলিয়া আখ্যাত হয়। 

ব্যাখ্যা । ব্যাসদেৰ বলিয়াছেন যে, গ্রন্থি দ্বার! সর্বাৰয়বে..ব্যাপ্ত মংস্য- 
জালের নায় চিত্ত অনাদিকাল হইতে ক্রেশ, কর্ম ও বিপাকের সংস্কার 
দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচি হুইয়াছে। উক্ত বাসনাপমুদার. অসংখ্য জন্ম 


হইতে চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে । এই জনা শঙ্করাচার্যা কর্মুকে 
'্সনার্দি' বলিয়! গিয়াছেন। 

-(১*) আমাদের এই পরিবীতে অনেক প্রকার জীবের বসতি 
ঝছিয়াছে,-পবিজ্র এবং উন্নত আতা ভইতে , ছুষ্টাম্সা পথান্ত, নান! 
প্রকার জীব পৃথিবীতে বর্তমান রহিমাছে, স্ৃতবাং পৃথিবীর কোন 
বিশেষ সত্ব! অগবা. কোন বিশেষ জাতি অপেক্ষা, পৃথিবীর গ্কিতি অধিক 
কালব্যাপী। 

(৯১) পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ গাঁতিসকলের কদম, মন্ুষাবুদ্ধিধ 
অতীত কানে আরম্ভ হইয়াছে, স্্রঃরা উহাদের উৎপত্তি মন্্সন্ধান 
করিতে যাওয়! বাডুলতামাত্র। 

ব্যাখা-_পূর্বেই: উল্লিশিভ চইগ়্াছে বে কঙ্দু অনাদি | শক্ষৰ 
বল্গিয়াছেন যে, 

“আনাদৌতু সংসারে বীজান্কুরবৎ হেতৃচেতুমদ্ভাবেন কর্মণঃ 
সর্মবৈষমান্ত চ প্রবৃত্তিঃ |” 

অর্থাৎ সংসার অনাদি বলিয়া বীজাঞ্ুর ন্যায় কর্দা্থারা সর্গবৈষম্য হইয়াভে । 

(১২) আরন্ধ কর্্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে, তাই বলয়! 
কোন ব্যক্তির অপর কোন জীবকে দাহাযাদানে বঞ্চিত কর উচিত নকে। 

ব্যাখাঁ-মহাভারতে উল্লিখিত ভইয়াছে যে, 

“অন্যোহি নাম্নীতি কৃতংহি কন্মন মনুষ্যলোকে মন্গুজস্য কশ্চিৎ। 
যন্তেন কিঞিদ্ধি কৃতংহি কর্প তদশ্রুতে নান্তি কৃতস্য নাশ? ॥” 
( বনপর্ব--২০৮--১৬) 

এ স্থানে স্পষ্ট উল্লিশিত হইয়াছে বে. কৃতকার্পের নাশ হয় না। 
্রঙ্গহজে কর্্মসন্বান্ধ এইরূপ উল্লিখিত ভইয়াছে গে, "পৃর্বেলঞ্চিতে পাপপুণ্য 
অনারব্ধকার্য্যে অন্ুৎংপাদিত ফলে এব বিগ্তয়া বিনশ্তাতো নহারদ্ধকার্য্ে 
চোহপাদিফণে। পরেশেচ্ছায়াঃ গ্ারন্ধনাশ উত্যাদি ”। অর্থাৎ অনানদিতব- 
পরম্পরা সঞ্চিত অনারন্ধ কাঁধ্য পাপপুণোরই বিস্বা দ্বারা বিনাশ 
ইয়া খাকে) লায়ন্ধ কার্স্ের নাশ হয় না। প্রাদশ্ববের ইচ্ছাই প্রারন্ধ 
নাশের অনধিরূপে উক্ত হইয়াছে । 

৯ 


১১৪ ৃ কর্মফল। 


তৎপরে ১৯ শ্ত্রে এইরূপ ব বল 1 হইছে যে কেবল ভোগের রাই 
প্রারন্ধের নাশ হইয়। থাকে। 

ব্র্গবিদ্থা প্রভাবে ক্রিয়মাণ কর্দের অল্লেষ ব1 নির্লিপ্ততা স্বার! কর্মের য় 
হইয়া থাকে, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ তন্ক্ঞানীর বর্ণসন্বন্ধে শান্ত 
ছুইটী বথ! বলিয়াছেন,-__'অশ্লেষ ও :বিনাশ? | তত্বজ্ঞান হইলে ক্রিয়মাণ 


কর্ধের 'অগ্নেষ অর্থাৎ নির্লিপ্বতা হইয়। থাকে । যেমন পদ্মপত্রে জল থাকিলে, 


জল্লের সহিত পত্রের কোন লিপ্ততা থাকে না, সেই প্রকার ক্রিযমাণ 
কর্থের স্ছিত তত্বর্ানী লিপ্ত হন ন!। তত্বজ্ঞানীর সঞ্চিত কর্দের বিনাশ 
হইয়া থাকে । যেমন বীজকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে উহাতে অস্থুর উৎপাদক 
শক্তি থাকে না, সেই গ্রকার তবজ্ঞানীর সঞ্চিতকর্দাসন্বন্ধে হইয়। থাকে । 
(১৩) কর্মের ফল নিজের কিংবা অপরের চিস্তার অথবা কার্যের 
দ্বারা প্রতিহত, পরিণমিত অথবা স্বল্লীক্কত করা যায়। 
ব্যাখ্যা-_-হিনুশান্তে গ্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে কর্কে কি প্রকারে ডি 
গরিণমিত অথব৷ স্বপ্লীককৃত করা যায়, তাহা উপদেশ প্রদান কর! হইয়াছে। 
পরাশরীয়স্থৃতি কর্মাবিপাক নামক অধ্যাপ্নের টাক লিখিতে গিয়া! মাধবাচার্য্য 
বলিয়াছেন যে “কি প্রকার কর্ম,কি প্রকার ফল উৎপর্ন করে, তাহা, এই 
অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।” এই স্থলে ইন্থাও বক্তব্য যে, কেবল মান্ধ অনারনধ 
ক্নকেই প্রতিহত, পরিণমিত অথ ্বপ্নীকুৃত করা যাঁয়। প্রারন্ধ  কর্শকে 
ভোগ করিতেই হইবে। বরদ্ধনত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে 
“অনারন্ধ কাধ্যে এব তু পুর্বে তদবধেঃ ॥” (৪-১-১৫) 
অর্থাৎ,২-অনারন্ধ কার্যে রই বিস্যোদয়ে নাশ হইয়া থাকে। 
মাধবাচার্য্যও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছেন যে,_- 
“তানি প্রায়শ্চিতানি সংচিতবিষয়াণি, 
অর্থাং কেবল সঞ্চিত কর্শের জন্তই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থ! হইয়াছে।, তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে, সঞ্চিত ভিন্ন অন্য কর্মের ফল শাস্তি হয় না। যদি এই 


সকল কর্থের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করা ধায়, তাহা হইলে তাহাদের ফলভোগ কিছু | 


দিনের জন্তঠ বন্ধ গাকিতে পারে বটে, কিন্তু পশ্চাৎ সেই সকল ফলভোগ 
করিতে হইবে । ভদ্‌ যথা £-- 


1 


কম্মফল । ১১৫ 


০ 


*অত্যুতৎ্কটেরিহ তৈত্ত পুণ্যপাপৈশরীরভূং প্রারন্ধম কর্ম বিচ্ছিপ্ব 
তুঙক্কে তত্তৎ ফলং বুধঃ| প্রারন্ধশেষং বিচ্ছিন্ন পুনর্দেহাস্তরেণ তু ভূঙংক্তে 
দেহিঃ ননোতৃঙ.ক্কে তলজ্বয়তি কঃ পুমান্‌ (অবস্তম অনুভোক্তব্যম্‌ প্রার্ধান্ত 
ফলম্‌ জনৈঃ)1” 

(১৪) যদ্দি কর্মভোগ করিবার কোন উপযোগী উপাধি বা আধার ন! 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর, জাতির অথঝ৷ ব্যক্তির জীবনে, বর্শা ফল 
উৎপন্ন করিতে,পারে না। 

ব্যাখা।। পূর্বোদ্ধৃত বাৎসায়নভাষ্য রষ্টব্য। 

(১৫) যতদিন উপযোগী উপাধি পাওয়া ন। যায়, ততদিন কর্মের ক্ষয় হয় 
না, কর্ম সঞ্চিত থাকে মাত্র । 

ব্যাখ্যা । প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে মাধবাচাধ্য লিখিয়াছেন যে, “সঞ্চিত কর্খের 
মধ্যে যে কন্মুটী সকণের অপেক্ষা বলবান্‌ তাহারই ফল অগ্রে ফলিয়া থাকে 
এবং মন্ুয্যের শরীরকে আধার করিয়। ইহ। কার্ধ্য করে।” ব্যামদেব বলিয়াছেন 
যে, কতকগুলি কর্ণ দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং কতকগুলি অনৃষটপ্রন্মবেদনীয়, অর্থাৎ 
কতকগুলি এই জন্মে ফল প্রসব করে এবং অপর কতকগুলি জন্মাস্তরে ফল 
প্রসব করিয়া থাকে। পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি যে, মাধবাচার্ধ্যও ঠিক এরূপ 
বলিয়াছেন,_-প্যদিও কিছু সময়ের জন্য ইছাদের ফল-ভোগ স্থগিত থাকে, 
কিন্তু ভবিষ্যতে প্র কর্দের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে ।” 

(১৬) কর্ম করিবার জন্য মনুষ্যকে যেরূপ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে, দেই 
উপাধির সাহায্যে মে যখন কার্ষ্যের ফলভোগ করিতে থাকে, তখন তাহার 
অনারন্ধ কর্ণ অপর জীবের দ্বার এবং অন্য প্রকারে ক্ষয় হয় না, ভবিষ্যতে 
ভোগের নিমিত্ত উহ! সঞ্চিত থাকে ; কালের গতিতে কর্মের শক্তির কোনরূপ 
হ্রাস হুয় না, অথবা কর্থের গ্রক্কতির কোন পরিবণ্তন হয় ন। 

ব্যাখ্যা। পতঞ্জলির নিয়লিখিত যোগমত্র হইতে এবং ব্যাসদেবলিখিত 
ভ্বদ্ভাষ্য হইতে এই সত্য উপলব্ধি হইবে । যথা, 

“সতিমূলে তদ্ধিপাকো জাত্যাঘুর্তোগাঃ। (সাধন-২৮১৩) 

অর্থাং চিত্তভ্মিতে যখন ক্লেশ (কাম, ক্রোধাদি) থাকে, তখনই কর্মীশয়ের 

বিপাক হয়, অর্থাৎ তখন কণ্ম ফল গ্রাস করিরা গাকে। র্েশরূপ মৃণের 


১১৬ কর্ম্মফল। 
উচ্ছেদ হইলে এরূপ আর হয় না। যেমন শালিতগুল অর্থাৎ ধান্যবীজ 
তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া এবং দগ্ধ বীক্গশক্তি না হইয়া অস্কুরোংপাঁদনে 
সমর্থ হস, কিন্তু তুষের বিশেষ অথবা বীজশক্তি দাহ করিলে আর হয় না, 
তদ্দপ ক্লেশরূপ তুষের দ্বারা আবৃত না থাকিলে অথব৷ ব্রক্মজানের দ্বার! উহ! 
দগ্ধ করিলে, কর্তের ফলোৎপত্তি হইবে না। বর্ধ্ফলে জাতি, আমুঃ ও তোগ 
অর্থাৎ স্খহ্ঃখের সাক্ষাংকার হইয়! থাকে? কর্মফল সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতে হইলে, আমাদের বিচার করিতে হইবে যে একটা কর্ম একটা 
জন্ম না অনেক জন্ম সম্পাদন কারে? অথবা, অনেক কর্ম অনেক জন্মের 
অথবা একটী জন্মের কারণ? একটা কর্ম একটা জন্মের কারণ, এইরূপ 
বলা যায় না, কারণ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত জন্মান্তরীণ অসংখ্য অবশিষ্ট 
ঝন্মের অথবা বর্তমান শরীরে যাহা করা যাইতেছে, মেই সকল 
কশ্মের মধ্যে কোন্‌ কর্ধটার দ্বারা পরজন্প সম্পাদিত হইবে তাহ! বলা যায় 
না। একটা কশ্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে, প্রব্ূপও বলা যায় না, কারণ 
অসংখা কর্খের মধো বদি একটাই অনেক জন্মের কারণ হইয়! পড়ে, তবে 
অবশিষ্ট কর্মরাশির বিপাককাল অর্থাৎ পরিণামের অবসরই ঘটিয়া, উঠে না। 
অনেকগুলি কর্ম অনেক জন্মের কারণ ইহাও বল! যায় না, কারণ, সেই 
অনেক জন্ম একদা হইতে পারে ন!, সুতরাং ক্রমশঃ হয় বলিতে হইবে, 
তাহাতেও পুর্বোন্ত দোষ অর্থাৎ কর্দান্তরের পরিণামের সময়াভাব হই 
উঠে। অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবস্তী সময়ে অগ্ুষ্টিত মন্ুষ্যের বিচিন্ত 
কর্ম সকল প্রধান ও অগ্রধান ভাঁবে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ একটী কর্ম প্রধান 
ভাবে থাকে এবং অপর কতকগুলি কর্ম শী প্রধানের চতুদ্দিকে দলবদ্ধ 
হইয়া থাকে, উহারা' মরণের' দ্বারা অভিবাক্ত হয় এবং একত্র মিলিত 
হইয়া একটাই জন্ম সম্পাদন করে। কর্ণ ছই প্রকার বলিয়। উল্লিখিত 
হইয়াছে, যথা, (১) নিয়তবিপাক, অর্থাৎ উহাদের পরিণামসময় 
অবধারিত থাকে এবং (২) অনিয়তবিপাক, অর্থাৎ উহাদের পরিণাম কি 
তাবে হইবে তাহা বলা যায় না। দৃষ্টজন্মবেদনীয় কশ্খুকে অর্থাৎ আমাদের 
বর্তমান জন্ম হইতে যে সক্ণ কণ্মুকে বুবিতে পারা যায়, তাহাদিগকে 
লিয়তবিপাক বলে 'গদুঈজনা/বদণাং কন্মক অনিয়্তবিপাক বলে? 
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উহাঁর। [তিন প্রকার হইয়া থাকে, বথা--(১) কতকগুলি অঞ্জুরেই বিনাশ, 
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিপাক না জন্মাইয়াই উহাদের নাশ হয়) (২) কতক- 
গুলির আবাপগমন. হয়, অর্থাং কোন প্রধান কর্ের বিপাঁক- 
সময়ে অগ্রধানভাকে কাধ্য করে; (৩) নিয়তবিপাক প্রধান কর্ণ 
রা. অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারে) ইহারা 
একেবারে ফল প্রসৰ করে না, অনেক জন্মের পর ফল উৎপন্ন 
করে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'পাপাচারী অনাত্মজ্ঞ পুরুষের অসংখ্য কর্ু- 
রাশি ছুই প্রকার, একটী কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবণ অধশ্ম, অপরটা শুরু-কুষ্ণ 
অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্রিত; এই উভয়বিধ কশ্মীকেই পুণ্যদ্বারা গঠিত একটা 
কর্ণরাশি নষ্ট করিতে পারে, অতএব তুমি স্ুকত শুরু ধশ্বের অনুষ্ঠানে 
তৎপর হও, পর্ডিতগণ ইছজন্মেই তোমার কর্মের বিধান করিয়াছেন । . 

(১৭) শরীর, ..মন, বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সহযোগে 
জীধাত্বা এক জীবনে যেরূপ কায্য করে, পরজন্জে কশ্ম করিবার উপাধি৪ 
সেইরীঁপ পাইয়। থাকে । 

(১৮) কোন জীবনের কন্ম করিবার উপাধি, সেই জীবনের কর্ণের 
ষথার্থ উপযোগিক্ধপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

...(১৯) একই জীবনে ছুই প্রকার উপায়ে, নৃতন প্রকার কর্পুভোগের 
জন্ত, উক্ত উপাধিকে পরিবন্তিত করা যায় ঃ--(ক) চিস্তাশক্তির প্রাধর্্যের 
সারা এবং ব্রতাদির ক্ষমতার দ্বারা; এবং (খ) পুরাতন কর্শাসকলের নির্বিশেষ 
ক্ষয়রূ” স্বাভাবিক উপায় দ্বারা । 

ব্যাখ্যা। অত্যুৎ্কট পুণ্য পাপের ফল পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

(২০) কর্ম তিন প্রকারের হইয়া থাকে £-(ক) উপযুক্ত উপাধি 
দ্বার! ক্রিয়মাণ বা আরব্ধ কল্প, (খ) তবিষ্ুং কালে তোগ করিবার 
জঈন্ত.সঞ্চিভ বা অনারন্ধ কন্ম এবং (গ) আগামী কর্ম। 

ব্যাখ্যা । পূর্বো্ৃত বেদাস্ত সথত্র-৪-১-১৩ও১৫ সুত্র দ্রব্য । 

(২১) প্রত্যেক জীব তিনটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কশ্মক্ষয় করিয়া থাকেন :-- 
ভুলোকে, এই শরীর ও পারিপার্িক অবস্থার (15105119100)61) ভিতর, (খ) 
উুবলেগকে অন্রাগের (0100050) সাবা এবং (গে) স্ললেকে দন ও বৃদ্ধির খ্বাযা। 
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(২২) কর্ধিক শক্তির আতিশব্যবশতঃ বিশেষ : গ্রকার শরীর ধারণ 
এবং বিশেষ প্রকার কর্দমভোগ হইয়া! থাকে । 

ব্যাখ্যা । ব্যাসদেব এইরূপ কর্পকে প্রধানভাবে অবস্থিত কর 
ৰলিয়াছেন। পূর্কোৃত ব্যাসভাষ্য ভুষ্টব্য। 

(২৩) কর্পিক শক্তির আতিশব্যবশতঃ ফোন জীব "অথবা পরিবারস্থ 
কতকগুলি জীব, ঘনিষ্ঠসন্ন্বযুক্ত .হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়। থাকে। 

ব্যাখ্যা। কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, উপর্ধযপরি এই প্রকারে 
উহ্বাদের তিন জন্ম হয় এবং উহার স্ত্রীপুরুষভেদে যে যেরূপ চা 
ছিল, তিন জন্ম ঠিক্‌ সেই প্রকার হইয়া! থাকে। - 

(২৪) তত্বদ্শী ধধি ভিন্ন পরে কেহ অন্যের কর্ণা সন্বন্ধে নার 
,করিতে পারেন না। সেই জন্ত সকলে যখন কর্মফল ভোগ করে, তখন 
বাহ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যদিও অষ্ঠায় বৌধ হ্য়, কিন্তু বাস্তবিক 
সেইরূপ অন্তায় নহে। দারভ্র হইয়! জন্মগ্রহণ করিলে অথবা ভীষণ পরীক্ষার 
ভিতর অবস্থান করিলে আমর! কর্মের দোষ দিতে গারিনা। এইরূপ 
অবস্থার দ্বার! জীবের শিক্ষা হয় এবং জী বল, ধৈর্য এবং সহানুতৃতি শিক্ষা 
করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। 

ব্যাথা! । গীতায় শ্রীকৃষ বলিয়াছেন যে গতিতগণই কর্সুকে অবগত 
ভরা থাকেন। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈকোের গলে এইরূপ উন্নিখিত, হইয়াছে যে তিনি 
ঘতীত জন্মের কর্পের ফলে কুষ্ঠরোগগ্রন্ত হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তিনি ব্রহ্গজ্ঞানী ছিলেন। ব্রহ্গজ্লানসত্বেও কর্মফল ভোগ করিয়াছিলেন। 

(২৫) জাতিগত কর্ম জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়মিত করিয়া থাকে, 
বংশগত কর্ম বংশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়মিত করে। 

ব্যাখা । সুতরাং মনুষ্য নিজেকে স্বাধীন ভাবিলেও সে যে জাতিগত, 

ংশগত অর্থাৎ দেশ, কাল ও পাত্রগত শক্তির দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা 
ধলাই বাছল্য। 

(২৬) করের এমত শক্তি আছে, যে শ্বল্লেণেকের জীরের বারা রতি 
বিপ্লব হইয়৷ থাকে। সাক্ষাৎ মন্বদ্ধে দেখিতে গেলে মামরা বির্নবের প্রত্যঙ্গ 
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কারণ.এই দেখি যে, আতান্তরিক অগ্নির দ্বারা, অথব! জলবায়ুর স্থারা ধীরূপ 
প্রকৃতির বিপ্লব হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মনুযোর চিস্তাশক্তির ক্রিয়মাণ 
(0771110 শক্তির দ্বার! এরূপ বিপ্লব হইয়া! থাকে । 

' ষহাতারতের বনপর্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিষুগের শেষে 
অধর্শের অভুাতখান এবং ধর্ম কর্মের অনাদরের জন্ত ছুর্ভিক্ষ, মারীতয়, 
ও প্রকৃতি বিপ্লব সংঘটিত হইবে এবং তাহার ফলে অসংখ্য প্রাণী নষ্ট হইবে। 

(২৭) পৃথিবীর যে অংশ বিপ্লবের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেই অংশের 
মছিত যে সকল জীব কর্ণস্থজ্রে আবদ্ধ নহে, তাহারা ছুই উপায়ে & বিপ্লব 
হইতে উদ্ধার পায় £-_(ক) তাহাদের অস্তরে এমন ভাবের উদয় হয় ষে 
তাহার! ই স্থান বিপ্লবের পূর্বেই ত্যাগ করে। (খ) যেসকল মহতীসত্তা 
পৃথিবীর কাঁধ্য প্জিচালন! করিতেছেন, তাহারা পূর্বব হইতেই এ সকল জীবকে 
সাবধান করিয়! দেন এবং তাহাদিগকে অন্তর স্থাপন করেন। 

(২৮ তবজ্ঞান.হুইলে যে প্রারবেরও নাশ হইয়া থাকে, তৎসন্বন্ধ 
শস্করাঁচার্যা বলিয়াছেন যে, 

“তত্বজ্ঞানোদয়াদুদ্বং গ্রারন্ধং নৈব বিস্তুতে। 

দবেহাদীনামসত্যাত্ত, যথা স্থপ্পো বিবোধতঃ। 

কন্ধ জন্মান্তরীয়ং যৎপ্রারন্ধমিতি কীর্ডিতম্‌। 

তন্ত, জন্মস্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবান্তি কর্থিচিৎ॥” 

অপরোক্ষান্থৃভৃতি। 
অর্থাং বি রর মন্থষ্যের নিকট যেমন স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়! গ্রতীয়মান 

ছয়, সেইরূপ তবজ্ঞান হইলে দেহাদি অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় স্থতরাং 
দেহাদি না থাকিলে প্রারন্ধ কর্শেরও অস্তিত্ব থাকে না। তৰজ্ঞান 
হইলে জন্মান্তরের অভাব হয়, ন্তরাং জন্মান্তরীণ প্রারন্ধ কর্ম বিস্তমান 
থাকে না। 

টাকা।' কর্ণ সমন্ধে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্ের প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে কর্্- 
স্বন্ধে হুনার আলোচন। আছে ? তাহা পাঠ করিলে মনেক বিষয় অবগত 
হওয়া যায। 


১২৭ কণ্মকল। 


উপসংহার । 


শী শি 


পরিশেষে কর্তব্য এই ষে, হিন্দুধর্মের অটল অচল তিত্তি যে সফল ইষ্টকের 
উপর শ্তাপিত, কন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ তাহাদের মধ্যে অগতম। সামান্য 
কূষফ হইতে আরম্ত করিয়া রাজরাজেশ্বর পধ্যন্ত সকল হিন্দু মান্রেই কর্মের 
ফল মানিয়া থাকেন। কর্ম্ফলে বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাহার! ্ঃখে, 
যন্ত্রণায় অধীর হইন্নাও ভগবানের দোঁধ দেন ন।) ধৈর্য ও সহিষণুতার 
সহিত অবস্থস্তাবী ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এদেশের সামান্ত' ব্যক্তির' 
দরশনের তথ্য সকল অবগত না হইলেও, মনে মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা *করিয়' 
বাখিয়াছে যে, মনুষা বার বার এই পৃথিবীতে আপিতেছে,--তাহার জদ্মের 
পর জন্ম হইতেছে; সে এক জন্মে ষেকার্য। করে, জন্মাস্তরে তাহার ফল 
ভোগ করিয়া থাকে। যেমন বীজ বপন করে, তেমনি ফল পাইয়। থাকে 
এই বিশ্ব সংসার যে কাহারও 'খেয়ালের” দ্বার। চালিত নছে, ইহার ভিতর 
ষে একটা গুঢ নিম্নম রহিয়াছে-_আব্রঙ্স্তম্বপর্যস্ত সকলেই যে সেই নিয়মের 
অন্তর্গত, তাহ] আমর! আলোচন! করিয়া দেখিলাম। বিজ্ঞানের আলোচনার 
দ্বারা, জ্যোতিষের আলোচনার দ্বারা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলো. 
চনার দ্বারা আমর! কর্মের নিয়মের অভ্রান্ত সত্যন্বরূপ অবগত হইলাম এব' 
বুঝিত্বে পারি 'ম যে জীবন সমস্তার কুজুটিকা দূর করিতে কর্মফল 
জন্মান্তরবাদের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীযন পন্থা নাই! 


জন্মান্তর-রহস্ত। 


একাদশ প্রাস্তাব | 

ৃ ও (পাশ্চাত্যদতের মযালোচন। |) 

| হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের নিকট পুনর্জন্ম (1২6171081771101 ) নূন কা 
নহে। জন্মান্তরবাদ তাহাদিগের ধন্ম ও দশশনের অন্তভতি। পাশ্চাতা মঞ্তা 
জাতিরা পুনর্জন্ম বিশ্ব করেন না। ডারুবিন 1 1)4751 ) মগব| মোগেস- 
প্রমুখ ( 11০১৩3 ) ধর্মবীরগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, স্ঞাহাই ভীহাদের ঞব 
সত্য। তীহাদিগের ধর্শশান্ত্র হইতে এইরূপ শবগহ হর] যার ঘে, মন্তুমা- 
গণ জন্মগ্রহণ করিয়। এই পৃথিবীর ভোগ পুর্ণ করিরা লর, ত২পরে এই পৃথিবী 
তাগ করিয়া যখন চলিয়! যার, ভখন হয় অনন্ত স্বগ্গ, না হরর অনন্ত নরক 
ভোগ করিতে থাকে । এই পৃথিবীতে জন্মাইবার পুর্বে মন্য্ের গ্িন্ধ 
ছিল.কিন| এবং কোথ| হইতেই বা মে আ'মতেছে ইহার উদ্দরে সাত, 
দিগের ধর্মশান্ত্র সমূহ নীরব | তাহারা অভীত জন্ম মানেন না এবং ধণেন 
যে, জীবের অস্তিত্ব এই জন্ম হইতেই আর্ত হইয়াছে । অর্থাং, স্তানা- 
দের মতে মন্তুষ্যের আম্মা একটা যষ্টির ন্ায়,_-এই বষ্টির এক প্রান্ত মন্নমোর 
হস্তে রহিয়াছে এবং অন্য প্রান্ত অনন্ত পর্য্যস্ত বিস্তুত। এষ্টি যেমন মন্ুমোর 
হস্ত হইতে আরন্ত করিয়া অনন্তে দিশিয়াছে, সেইরূপ স্টাভারা বলেন বে, 
মনুষোর আত্ম! ইহজন্মে এই পৃথিবী হইতে আরন্ত করিয়। শনন্তে দিশিয়াছে। 
যাহার এক প্রান্ত অনন্তে বিশ্বৃত, তাহার অন্ত গ্রান্ত৪ মণন্তে বিভ্তুত হওয়া 
চাই, নতুবা রূপ বষ্টির অস্তিত্বের কল্পনাও মদন্ভব; দেইরূপ, মায়া উহ্জনে 
এই পৃথিবীঠে উৎপন্ন হইয়া পরজন্মে অনান্তে মিশিতে পারে না, 'অনস্থে 
মিশিতে হইলে তাহার উৎপন্তিও অনস্তে মানিতে হবে । জতরাং পাশ্চাত্তা- 
দ্িগের মত যে যুক্তিধুক্ত নহে, তাহাতে আর কোন সনদে নাই। 

হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস চ দৃঢ় ভিন্ভির উপর স্থাপি। 
এই ভিত্তি প্রতীচ্য সভ্যজাঠিরা! এখনও জদয়ঙ্গন করিছে সক্ষম হন নাই। 


১৬ 


১২২ কন্মফল। 


প্রথম ভিত্তি হইতেছে, ক্রমবিকাঁশের আধ্যাত্মিক উৎপত্তিতে ( ১০02] 
01110. 01 €৮01690 ) বিশ্বাস, এবং দ্বিতীয় “ভিত্তি হইতেছে, মগ্ষ্যের 
ভিতর যে হুত্রন্ূপী আত্ম! রহিয়াছে,__যাহাকে আমরা 'অহং' (5616) বলিয়া 
থাকি তাহাতে বিশ্বাস। এই আত্মা অনন্তের পথে চলিয়াছে, অনস্তকাল 
ধরিয়। ইহার বিকাশ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই আত্মাই মন্থুযোর 
দেহকে সজীব করিয়া রাখিয়'ছে এবং মুত্রার পর অল্লাধিক সময়ের মধ্যে 
এক দেহ হইতে অন্ত দেহে প্রস্তান করিতেছে। যেমন স্থত্রে মুক্তা সকল 
গ্রথিত থাকে, মেই প্রকার এই ূত্রাত্মায় মগ্ুষ্যের বিভিন্ন জীবন গ্রথিত 
রহিয়াছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে এই- পৃথিবীতে 
অগংখা প্রকার জীব বিরাজ করিতেছে, তাহাদ্দিগের মধ্যে কেহ সৃষ্টির উচ্চ 
সোপানে এবং কেহ বা নিয় মোপানে রহিয়াছে, কিন্তু এই সমুদয় সৃষ্টি এক 
সঙ্গে ধরিতে গেলে, উহা! ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। তাহাদিগের 
আরও ধারণা এইরূপ যে, সৃষ্টির প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি, তাহাদিগের জাতীয় 
হিসাবে পূর্ণ (০:6০৮),--যেমন একটী মংস্য তাহার জাতীয় হিসাবে 
সম্পূর্ণ তাহাকে একটা অমন্পূর্ণ পক্ষী বলা যায় না, কিংবা কোন পক্ষীকে 
একটা স্তন্যপারী জীৰ (1181]]79] ) বল! যায় না। 

নিয়োক্ত ছুইটা বিষয়ের সামঞ্জন্ত কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহার নির্ধারণ 
করাই হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ঠ,_ প্রথমতঃ, সমুদয় 
সষ্টির ক্রমোন্নতিসাধন এবং দ্বিতীয়তঃ, উহার তিন্ন ভিন্ন অংশের সম্পূর্ণতী- 
বিধান। পাশ্চান্যদিগের ন্যায় তাহারা কতকগুলি নির্দিষ্ট আদর্শ (17259) 
পাইয়া! সন্তষ্ট হন না, কিংবা এইরূপ বলেন না যে, কতকগুলি আদর্শ ক্রমশঃ 
বিকাশ পাইয়া মনুষারূপে পরিণত হইতেছে এবং অন্য আদর্শসকল বিভিন্ন 
দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া, কোনটা বা উদ্ভিদ এবং কোনটা বা জন্তরূপে পরিণত 
হইয়া ক্রমশ: অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, ধ্বংসের পথে অগ্রীপর হইতেছে । . 

গ্রাচেরা & ছুইটী বিষয় এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা সামঞ্জন্ত করিয়া থাকেন 
যে, প্রতোক জাতীয় জীবন্ত বস্তু সেই জাতীগ়ের উপযোগী জীবাত্মা দ্বারা. অনু- 
প্রাণিত হইতেছে; প্রত্যেক.জীবায্মাকে সৃত্রাত্থা বলা হয় এবং যে পঞ্চভৌতিক 
আকৃতিকে উহা! অনুপ্রাণিত করে, সেই পার্থিব শরীরের সসীমত্বের উপর, 
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উহীর পার্থিব বিকাশের শক্তি, সেই সময়ের জঙ্তয নির্ভর করিয়া থাকে) এবং 
উক্ত প্রকার আকৃতির সম্তবান্থসারে উহ্ার কামনাসকলও বাধিত হইয়া 
থাকে। অর্থাৎ, উহ্বার পার্থিব শরীরের ন্তবান্ুযায়ী কার্ধ্য করিলে উহা 
স্থধী হয়, এবং অসন্তবান্থ্যায়ী কার্ধ্য করিতে যাইলে ছুঃখ অনুভব করে। 
যেমন, যখন কোন প্রাণী মংস্তের শরীরে বাপ করে, তখন পক্ষীর ন্যায় ইহার 
উ্ভীয়মান হইবার, অথব! বাদরের ন্যায় লম্্ ঝম্ফ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করি- 
বার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, উহার এরূপ কামনাই হয় না। ইহা যত কাল 
মংস্তজন্ম গ্রহণ করিবে, কতকাল তাহার মতস্তরূপ জন্মের সংবিতে এ প্রকার 
উড্ভীয়মান হইবার অথব! বৃক্ষারোহণ করিবার আকাজ্ষা উদয় হইবে না 
এবং তজ্জন্ত তাহাকে ছু:খিত চিত্তে কাল যাপনও করিতে হইবে না। প্রাচ্য 
মনীধিগণের মত এইরূপ নহে যে মন্নুষযের আত্মা অথবা অপর কোন জন্তর 
আম্মা! অনস্তকাল ধরিয়া, কেবল মাত্র তাহার জাতীয় গুণসকল ( 07740 
75895 ) সংগ্রহ করিতে ক্রমবিকাঁশের (150181192 ) পথে অগ্রসর হুইবে। 
সেই জন্ পাশ্চ।তাদিগের যে ধারণা আছে ষে, মনুষ্যের ক্রমশঃ বিকাশ হওয়াতে 
তবিধাৎ কালে মানবসমূহ সমুন্নত ও গৌরবান্ধিত “রাম+, প্তাম' অথবা “হরি” 
বূপে পরিণত হইবে--:সই ধারণাকে তীহারা অপার .বলিয়া তাগ করেন। 
কারণ তীহারা জানেন যে, যেমন অন্ঠান্ত অবস্থামকল উন্নতির চরমসীমা 
নহে, সেইরূপ মন্ুষ্যত্বও উন্নতির চরমসীমা নহে এবং যেমন শিক্ষা কিম্বা ধৌতি 
ছবারাঁ কোন শৃগাল কিন্বা গর্দতকে মনুষাসমাজের উপযুক্ত করিতে পারা যায় 
না, সেইরূপ বিগ্াশিক্ষার দ্বারা, শরীরের মলধৌতির দ্বার! অথবা স্থুশিক্ষার 
দ্বারা যতই কোন ব্যক্তিকে স্থসভ্য করা হউক না কেন, সে কখনই স্বর্গীয় 
বাসের এবং স্বর্গীয় সমীজের যোগা হইবে না। প্রাচোরা এইরূপ বিশ্বাস 
করেন যে, খন কোন আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে পর পর বাস করিতে থাকে, 
তখন ইহার বিকাশের জন্য, প্রতোক নূতন পাত্র বা উপাধির শারীরিক এবং 
মানসিক সামর্থ্যান্ুসারে, উন্নতির প্রত্যেক সৌপানে ইহার সংবিতের প্রদারণ 
(7২0575107 ) হইতে থাকে । তাঁহারা! আরও বিশ্বাস করেন যে, আত্মার 
যখন বিকাশ হয়, তখন ইহাতে যদি অপী'ম প্রসারণের ক্ষমতা গুপ্তভাবে নিহিত 
না থাকিত, তাহা হইলে ক্রমবিকাশ বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকিত 
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না। উদাহরণস্বরূপ ভারা এইরূপ বলেন যে, যদি বাশ্পের প্রসারণের 
(৮004751৬6 ) ক্ষম। না থাকিত তাহা হইলে বান্পীর যন্ত্রের দণ্ড (7196017 ), 
কখন পরিচালিত হইত 'না,_-এই প্রপারণের ক্ষমতাকে প্রাচ্যের! কার্ধেযাৎ- 
পাণিকা শক্তি বলিয়া! অভিহিত করিয়া থাকেন । বটবুক্ষের ফলের ভিতর প্রসা- 
রণের ক্ষমতা বা কার্ষেৎপাদিকা শক্তি আ”ছ বলিয়াই, এ ক্ষুদ্র বীজ বিশাল 
মতীরুহে পরিণত হইরা! থাকে । প্রতোক আত্মারই গ্ররূপ প্রপারণের ক্ষমতা 
আছে । | 
আধুনিক সুদভাঞ্জগং ক্রদবিক্াশকে (12%918000 ) যে 'ম্বাভাবিক 
পরিবর্তনের? € 50১01001005 ৬০171201017) কারণ স্বব্ূপ বলেন,__ষাহা 
মানিতে হইলে এই বিশ্বকে একটা বিশাল সংঘটনের (8০০11০7) ফলম্বরূপ 
বলিতে হর,-ভাহা। গ্রাচাধিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীরমান হয় না। 
তাহার। বলেন বে, আমাদের অস্তিত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা, কোন অনুসন্ধিৎস্থ 
বালকের তৃপ্তি আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু বিবেকী পুরুষ তাহাতে অন্তষ্ট 
ভন না। ধাভার! বলেন বে, এই বিশ্ব কোন নিয়ম অন্ুপারে পরিচালিত 
নহে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক পরিবর্তন” এবং “যোগ্যতমের উদ্বর্তন” (৫. 
৬৮] 0107০171051 ),-এহ ছুই নীতির দ্বার। চালিত হইতেছে, তাহারা 
একবার ভাবেন না বে, কেমন করিরা একই প্রকার স্বাভাবিক পরিবর্তন 
অগ্য গ্রহ উপগ্রহেও সংঘটিত হইয়া স্থারিরূপে বর্তমান রহিয়াছে--অথচ, 
কোন গ্রহ অধবা উপগ্রহ অপর কোন গ্রহ অথবা উপগ্রহের সহিত সংঘধিত 
হইতেছে না। একই মুল ছঁচ (179011) হইতে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা গ্রস্তত 
হইতেছে,--এইরূপ বাকোর ন্যায় তাহাদের পুর্বোক্ত মতও অতীব হাস্তাম্পদ। 
রি জন্তই, যে ছাচ হুইতে একই প্রকার মৃদ্র। প্রস্তুত হইয়! থাকে, প্রাচ্েরা 

এইরূপ. একটা মহান্‌ ছাচের অস্তিত্ব স্বীকার করিরা থাকেন। এ ছীচটাকে 
তাহার! একটা নিয়ম বলির অবগত আছেন এবং বলেন যে, এ মহান্‌ নিয়ম 
অন্ুলারে এই বিশ্ব পরিচাপিত হইতেছে.। এ নিরমটীকে আত্মার অন্তবিকাঁশ 
বা পরিণমন (11750101101 01 ১1)111) বলা হয়। 

মহামতি 'ডরুবিন (1)2%10) বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের পার্থিব 
অস্তিত্বের জন্ত আমরা মাটার পৌঁকাদিগের (10010]-ম003 ) নিকট খণী, 
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ধঁপোক। না থাকিলে জমী (৯০11 প্রস্তত হইত ন।, জমী প্রস্তত না হইলে 
উদ্ভিদ রাজত্বের স্থষ্টি হইত না৷ এবং উদ্ট্দ রাজত্বের সৃষ্টি না হইলে জীব 
রাজত্বের অস্তিত্ব থাকিত না। প্রাচোরাও তরূপ বিশাস করিয়া থাকেন 
এবং বলেন যে, অবিকল পূর্বোক্ত রীতি অনুপারে অস্তবিকাশের নিয়ম 
(1৬ 06175019610) পরিচালিত হইতেছে । ভাহার। বলেন যে, যখন 
কোন, জীবাত্মা (7৫০)-_বাহ্দৃষ্টিতে দেখিতে-_বদিও সামান্ত কাধা 
করিবার জন্ত বিকাশোনুখ হয়, কিন্তু খাস্তবিক উহ তখন মং কার্ধা 
করিবার হুত্রপাত করে। তররূপ কার্ষের দ্বার। সে তাহার ভি্রি স্থাপিত 
করিয়া! লয়; ভিত্তি স্থাপিত হইলে উহা তখন অন্যান্য যন্ত্রদি লইয়-_ 
বাহ, দৃষ্টিতে দেখিতে _-তদপেক্ষ। উন্নত কার্ধা মারস্ত করে; সেই কাধ্য 
শেষ হহ্‌লে অন্য যন্ত্র লইয়৷ তাহা 'অপেক্ষ। কঠিন এবং বিস্তৃত কাধ্য করিতে 
থাকে; কিন্তু রিকাশের (10010105(81101) এই গকল ভিন্ন চিন অবস্তা 
তাহার! একই জীবাম্মা (78০) মাত্র-ঠিক নেমন একই ব্যক্তি, ঘখন 
রন্ধন করে, তখন “রীধুনি+ -ব্রাহ্মণ হয়, খন পৃষ্গ! করে, তখণ “পুজারি' 
হয়, ধখন আফিসে বার, তখন ণকেরানী, হয় এবং ঘখন পিষ্কুট খিক্রুর করে, 
তখন  «বিছুটওয়াল -হয়। সমাঞ্জের উচ্চ-নীচ সোপানে দাড়াইয়া, কেন 
যেমন তুলার চাষ করিতেছে, কেহ তাহাকে বিক্রয় করিতেছে, কেহ তাহাকে 
ধুনিতেছে, কেহ ুত্র প্রস্তুত করিভেছে, কেহ বন বয়ন করিতেছে, কেহ 
বাদেই বস্ত্র পরিধান করিতেছে এবং যেমন একই সময়ে এ সফল কাধ্য 
হইয়! যাইতেছে, মেই প্রকার বিকাশের বিভিন্ন অবস্থার জীবাম্মা (1559) 
সমূহের কার্ধ্য ক্রমাগত এবং পরপর হহরা যাইতেছে এবং এই প্রকার 
ক্রমান্বয়ে কার্য্য হইতেছে বলিয়। আমর। এই বাংসাপযোগী পৃথিবীর অত্িস্থ 
পরিজ্ঞাত হইতেছি। ূ 
অন্তবিকাশ-বাদীরা (11101011911515 ) বলেন বে, জীবাস্মার (1:29) 
অনীম প্রপারণের ক্ষমতা আছে। পাশ্চাতোরা যাগাকে ক্রনাভিবাক্তি 
(12%018607 ) বলেন এবং প্রাচ্যের বাহাকে অন্তবিকাঁশ (1750101101) 
বলেন, মনেই উভয়ের ধার! একই প্রকার,-হুবে তিন্ন আলোকে বিভিন্ন 
প্রকার দুষ্ট হইয়া! থাকে মাত্র। যখন জীবাস্বার (1:8০) গ্রহীচা নতানুদাকে 
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: ক্রমাভিব্যক্তি হয়, অথব প্রাচ্য মতান্ুযায়ী অন্তবিকাশ হয়, তখন কি 
প্রকারে উহার প্রসার হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, নিয্ললিখিত ছুইটা চাপের 
(755558155 ) ভিতর কি মন্বন্ধ আছে, তাহা সর্বাগ্রে ্মরণ করিতে হইবে, 
_ প্রথমতঃ, চতুর্দিকৃস্থ সসীম বাহ চাপ এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবিকাশের 
জন্য আত্মার প্রারণরূপ আতাস্তরিক চাপ। যখন এই ছুইটী চাপ সমান 
ও ্থায়ী হইয়া যায়, তখন ইহার বৃদ্ধি বা বিকাশ আর হয় ন1) যেমন কতক- 
গুলি নিয় অবস্থায় জৈবিক বিকাশ অতি পুরাকালে যাহ! ছিল, এখনও সেইরূপ 
রহিয়াছে। যখন কোন প্রাণীর চতুর্দিক্স্থ বাহ্‌ চাপ, অন্তঃস্থ শক্তির 
চাঁপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সেই প্রাণীর ধ্বংস হইয়া থাকে; এবং যখন 
আত্যস্তরিক চাপের আধিক্য ঘটে, তখন নূতন ও উন্নত জীবের জন্ম হইয়া 
থাকে। যেমন পুরাতন বৃক্ষে নৃতন “কলম” গ্রস্ত হয়, সেইরূপ এ চাপের 
আধিক্য ঘটিলে পুরাতন বংশে নূতন নূতন ক্ষমতা ও মানসিক শক্তির 
আবির্ভাব হয়। 

বিষয় দুইটা একই প্রকার, কিন্তু বিভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত থাকা 
বশতঃ অন্তধিকাশ ও ক্রমবিকাশ ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।  ক্রম- 
বিকাশবাদীরা বলেন যে, মনুষ্য স্ষ্টির অতি নিয় স্তর হইতে আসিতেছে-_ 
মনুষ্যের জীবাত্মা (7৮০) ক্রমান্বয়ে গ্রস্থিলজীব (1101150), মতস্ত, পক্ষী 
এবং অবশেষে পণ্ডর ভিতর দিয়া আসিয়া এবং প্রত্যেক অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়! 
সর্বশেষে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছে । অন্তবিকাশবাদীরা বলেন যে, মন্ুষ্যের 
ভিতর যে আত্মা ( £৪০) রহিয়াছে, তাহা! যে বহুযুগপূর্কে নকল নিম্নস্তরের 
প্রাণীর ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আর কোন্সনেহ নাই? কিন্ত 
মন্ুষের আত্মার যে ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি অথবা. বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা! 
তাহারা বিশ্বাস করেন না। এই ছুই তের ভিতর যকত আকাশ পাতাল 
গ্রতেদ, তাহা নিয়্লিখিত উদাহরণ হইতে শট প্রতীয়মান হুইবে। মনে 
করুন একটা গৃহে ক্রমবিকাশবাদী এবং অস্তবিকাশবাদী ছইজন দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন এবং তাহাদের সম্মুখের গৃহভিত্তি ভেদ করিয়৷ কেহ যেন সেই 
গুহে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা প্রথমতঃ দেখিতে পাইলেন যে, 
তাহাদের সম্গুখস্থ গৃহতিত্ডিতে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র হইল,-কেমন করিয়া যে 
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ছিদ্র হইল, তাহা তাহারা জানেন না; তাহার পরে তাহারা দেখিলেন যে, 
সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটা অঞ্গুনী বাহির হইল। তৎপরে তাহার! 
আরও দেখিলেন যে, সেই অস্কুপিটা পুনরায় ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল; 
এবং ছিদ্রটী ঈষৎ বর্ধিত হইল, ও তাহার ভিতর দিয়া একটা হস্ত বাহির 
হইল। ছিদ্রটা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহার ভিতর দিয়া 
যথাক্রমে মস্তক ও স্বন্ধা্দি বাহির হইতে লাগিল এবং অবশেষে ছিদ্রুটী এত 
বিস্তৃত হইল যে, উহার ভিতর দিয় একটী মন্থুয্ু অক্রেশে বাহির হইয়! 
আসিয়া, তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহা দেখিয়া ক্রমবিকাশবাদী 
চীৎকার করিয়৷ বলিলেন, “কি আশ্র্য্য ! অর্গুলিটী একটা হস্ত হইল, হস্ত খানি 
মন্তর. হইল এবং মন্তকটী মনুষ্য হইল! কিন্ত পদের অগ্কুলি অগ্রে বহির্গত না 
হইয়া, হস্তের অঙ্গুলি বহির্গত হহল কেন? পদের পরিবর্তে প্রথমে হস্তই 
রা বহির্গত হইল কেন? ইচ্ছাপূর্ক যে এইরূপ হইয়াছে, তাহ! বলা যায় 
না, কারণ তাহা হইলে পূর্বব হইতে যে সংকল্প (10917) ছিল, তাহ! প্রকাশ 
পায় এবং তাহা হইলে ঈশ্বর কিরূপে বলা যায়? সুতরাং এরূপ ধারণা 
অসম্ভব । 'ম্বতঃ' বিস্তার” (90170206085 15712156776010) এবং “যোগ্য 
তমের উদগমন+ (চ7০৮8510. 01099116656) এই ছুই নিয়মের দ্বারাই 
ক্রমবিকাশ পরিচালিত হইতেছে ।” কিন্তু অন্তবিকাশবাদী বলিবেন “বন্ধো ! 
তুমি যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবিতেছ, তাহা অপেক্ষা উহা আরও আশ্চর্য্যকর) 
সমস্ত ক্ষণ ধরিয়! এ মনুষ্যটা প্রাচীরে অপর পার্থে ছিল; এবং আমরা যে 
মকল ঘটন। দেখিতেছিলাম, তাহা উহারই কৃত; সে প্রথমে প্রাচীরে একটা 
ক্ষুদ্র ছিদ্র করে, পরে এ ছিড্রটী বিস্তার করিতে থাকে, অবশেষে তাহার 
উপমোগী বিস্তৃত হইলে সে তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আইসে ।” 

কিন্ত অন্তবিকাশবাদী কখনও বলিবেন না যে, এই প্রকাশমান মন্ুষ্য- 
জীবন ভীবাস্মার (78০) সম্পূর্ণ বিকাশ। প্রাচীরের অপর পার্থ অস্রেয় ও 
অপরিমেয় আত্মা! ছিদ্রটার ংম্পূর্ণ বিস্তৃতির জন্ত 'অপেক্ষ। করিতেছে। সে 
যাহা হউক, উক্ত বিষয় আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি এবং কর্ম ও জন্ম হইতে 
কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, তাহারও বিচার করিয়াছি। প্রাচ্যদদের মতে এক 
একী পার্থবৰ জীবন, জন্ম ও মৃত্যুকূপ ছুই শেষ প্রান্তের ভিতরে হত্ররূপী 


১২৮ কন্মফল। 


৮ পক এিনশ্টিপািশতি তি পাপা শাশাসাস পপ - ৮ শশী িশীশশীীশিতিটিটি তা 


আত্মার এক এক বার স্পন্দনমাত্র। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া অসংঘত 
শক্তিতে এ ত্র স্পন্দিত হইতেছে । এরূপ প্রত্যেক ম্পন্দনের অর্থ হইতেছে 
ঘে, এক একটা নূতন মন এবং তদুপধুক্ত এক একটা নূতন শরীরধারণ,_ 
যাহাকে এক'ত্রত করিয়। “ব্যক্তিত্ব' (১৫750708115) বলা হর। সুত্রে যেরূপ 
মুক্ত। গ্রথিত থাকে, আত্মারূপী স্তরে এক একটা '্বক্তিত্ব' সেই প্রকারে 
গ্রখত হইয়। রহিয়াছে। জন্মান্তরবাদের এই অংশ লইয়া পাশ্চাত্যেরা মহা- 
গোলমোগে পড়িয়া থাকেন। তাহারা এইরূপ তর্ক করেন যে, “মনের এবং 
শরীরের যদি পুনরবতারণ! বা! পুনর্জন্ম না হয়, তাহা হইলে: কতকগুলি 
গুণ বা দোষের সমষ্টি, অথবা! কতক গুলি ভ্রমপূর্ণ সংস্কার বা কতকগুলি বিদ্যার 
সমষ্টি বাহাকে আমর] “রাম? "্ঠাম”, অথবা “হরি” আখ্যা প্রদান করিয়া 
থাকি,__-তাহাদিগের কখনও পুনর্ডন্ম হইতে পারে না। স্থৃতরাং মৃত “রামের” 
কর্খুফল একজন নূন “গ্তাম বা 'হরির” উপরে আদিয়াছে, এইরূপ বল! 
সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ইহা ভিন্ন, পুর্বোক্ত গুণ, গ্বোষ ইত্যাদির সমষ্টিকেই আমরা 
ভালবাসি এবং অনন্তকাল ধরিয়া! আমাদের সহিত লইয়া যাইতে চাই।» 
প্রাচ্যের বলেন যে, তুমি তোমার প্রিরজনের যাহ। ভালবাস, অথবা 
তোমার প্রিয়জন তোমার যাহ! ভাল বাপেন, তুমি যাহাকে দোষ গুণ 
ইত্যাদির সমষ্টি বলিতেছ,_তাহা ক্ষণস্থায়ী “অহং নহে, তাহার ধ্বংস হয় 
না। যে সকল পাশ্চাত্য পঞ্ডিতেরা প্রাচাধিগকে মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশান্ত্রের 
শিক্ষাদান করিতে আপিয়া থাকেন তাহাদের “অহং* (5০10 সম্বন্ধে অজ্ঞানতা 
দেখিয়া প্রাচেরা বিশ্মিত হন। ক্ষণস্থায়ী “অহং-_যাহাকে 'বাক্তিত্ব' বল! 
হয়, এবং যে “অহ্‌ং অনন্তকাল ধরিয়। বর্তমান রহিস্নাছে,__সেই “অহংএর 
ভিতর যে কি পার্থক্য আছে, তাহা এ লকণ পঞ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন না) 
এবং এরূপ পার্থক্য বিদ'মান আছে কিনা, তাহা। অনেকেই জ্ঞাত নহেন। 
তাহাধিগের অজ্ঞতার কারণ হইতেছে, শিক্ষার দোষ। পাশ্চাত্যের! তাহা- 
দিগের বিজ্ঞানশান্ত্র হইতে এইরূপ শিক্ষা করিয়া থাকেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক 
স্বৃতির বাসের স্থান এবং তাগার বিশেষ এবং ম্বৃতি আছে বলির়াই আমাদের 
অস্তিত্বের জ্ঞান রহিয়াছে । কিন্তু পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (ছ%9071767191 
7৯/০7010৫5) স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, “আমার অস্তিত্ব” এবং “আমার 
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রাম বণিয়! অস্তিত্ব” এই ছুইটী গ্ঞান দুইটা বিভিন্ন প্রকার মংবিতের উপর 
স্থাপিত এবং আমাদের মপ্তিষ্ষের সহিত আমাদের অগ্তিত্বের জ্ঞান কৌন 
প্রকারে সংশ্লিষ্ট নহে; কিন্ত এ আত্মারূপী হুত্রের সহিহ সিট রহিয়াছে 
এবং শ্রী একনাত্র অস্তিত্বের জ্ঞানই উচ্চ হইতে নীচ পযাস্ত মকপ সজীব 
পদার্থে সাধারণ ভাবে. বর্তমান বঙ্য়াছে। কোন সজীব পদার্থ উ জ্ঞান 
হইতে পৃথক্‌ হইয়া! থাকিতে পাবে না এবং এ জ্ঞান রহিয়াঞ্ছে বাঁণয়াই এ 
সকল পদার্থ সজীব রহিয়াছে । প্রাচ্য পশনে “আমার আস্টিত্ব” (170) 
এবং “আমার রাম বলিয়। অন্ডিত্” (1 810 1২201) এই ছুইগ্রকার মবিতের 
ভিন্নতার উপর সমস্ত মনোবিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে । কিন্তু প্রতীচ্য দখনে এইট 
ছুই প্রকার বিভিন্ন সংবিতের নাম পর্যন্ত উল্লেখ নাই। মনশ্তরযোর হ্তর 
যাহা চিরস্থায়িরূপে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাকে অবগত হওয়ার মামহ যথা 
আত্মজ্ঞান এবং মনুষ্য যখন সেই মত্সজ্ঞান লাভ করে, তথনহ তাহার গ্র্নঠ 
মন্থ্ষাত্বের বিকাশ হয়। এই আত্মজ্ঞান কি প্ররার? “আদি অথ।২ জীবাগ্। 
(28০) যে অনন্ত ক্ষমতা, সামর্থা এবং সম্পূথভার আধার, এবং এ সকণ 
“আমারই” গুণ বলির কেহ আমাকে এ সকণ গুণ হইতে খিচ্ছিন্ন করিতে 
পারে না,__এইরূপ জ্ঞানের নামই আত্মন্ঞান। কিন্ত এ মকণক্ষমতা ও 
সানর্ঘথাকে আমি এক্ষণে পরিচালনা করিতে, ধারণ। করিছে, কিছ! অন্তধাবন 
করিতে পারিতেছি না, কারণ, এগ্ণে আমার মনের ও শরীরের প্রতোক 
শক্তি উহাদ্দিগকে সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ করিন। চাপির। রহিয়াছে এবং আদি 
যে পরিপূর্ণতা লাঁভ করিতে চাই, সেই পূর্ণ তাকে উহারা অশিশ্চিত ও মশ়পুণ 
আশামরীচিকান্ন পরিণত করিয়াছে । 

প্রাচ্যের বলেন যে, আমাদের গাত্রাবরণকে ছেমন আমর! “আাণি বিয়া 
অঠিহিত করিতে পারি না, সেই প্রকার আমাদের শরবকূপ আবরণকে 
আমর! যথার্থ 'আমি' বলিতে পারি না। মন্ুযোর আম্মা নগ্চষ্যর ঘার্থ 
“আমি! এই চিন্তাশীল জীবাক্মা (:4) আছে বণিরাহ মন্ুঘাকে উস তাতে 
পৃথক্‌ করা হইপ়্াছে। যদি কোন উন্মাদের সদ্য হহাতে এই চিগ্তাশীণ 
জীবাত্মাকে উঠাইয়া লওয়! হয়, ভা] ভইপে হাঙাকে দেখিতে ঘদি9ও গ্রাযোও 
তায় থাকে, তত্রাচ তাঙার এবং পক্তরৰ ভিতর কোনই প্রভেদ থাকে না; 
এই জীবাত্মাতে (7৪০) জন্মজন্মান্তরের ভায়োদশন সঞ্চিত থাকে | এই 
আত্মাই বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং ইাতেই স্মতি, গ্রন্যক্ষগ্ঞান 
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(70010107)) এবং ইচ্ছ। নিহিত থাকে । ইঠাদিগকে আত্মার কিরণ বলা 
যাইতে পারে। ইহার! আমাদের মন্তিক্েব ভিতর দিয়া আসিয়া থাকে। 
যেমন কেবল মাত্র বীণ! হইতে সুমধুর শব্দ নির্গত হয়.না, সেইরূপ কেবলমাত্র 
মস্তি হইতে চিন্তার শ্োত বহির্গত ভয় না; উভয় উদাহরণে একজন 
মন্ত্রীর প্রয়োজন । বন্ত্রী না থাকিলে যন্ত্র কোন প্রয়োজনে আসে ন!। কিন্তু 
যন্ত্রীর নিজকে যন্ত্রের ভিতর দিরা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, যন্ত্রের সামর্থ্যের 
উপরই নির্ভর করিয়া থাকে । আমাদের শরীর যন্ত্রের স্তায় এবং আমাদের 
জীবাম্বা! (:£০) যন্ত্রীর স্তায়। শরীর ত্যাগ করিয়া! আত্মা জন্মাস্তর গ্রহণ 
করিয়। থাকে ; স্ৃতরাং আমাদের শরীর রূপ আধরণ এবং তাহার সহিত 
আমাদের “হ্দ-নাক্তিত্ব' (1১075078111) ) জন্মান্তরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। 

প্রাচ্যের জন্মান্তরকে অন্তবিকাশরূপ যন্ত্রের কার্য্যবিশেষ বলিয়া. অবগত 
আছেন, এ”ং তাহার! বলেন যে, স্ৃষ্টিতত্বের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করিতে 
গেলে আত্মার অন্তবিকাশকেই স্বভাবতঃ গ্রথম সোপান বলিতে হয়। কারণ, 
অন্তবিকাঁশ (10)৮০1107) বাঁদ দিয়া কেবলমাত্র ক্রমাভিব্যক্তি (12%010007) 
আলোচন! করাও যে প্রচার, আর, কে।ন মন্্ষোর আর” বাদ দিয়া কেবল- 
মাত্র তাহার 'ব্যয়' সঞ্ধন্ধে আলোচনা করাও সেই প্রকার। পাশ্চাত্য 
মনীধষিগণ যখন স্ৃষ্টিতত্ব আলোচন। করিতে যাইয়া এই বিশ্ব, প্রতিযোগিতার 
(0০70১6010০) উপর অর্থাৎ সাধারণ অনোন্ত মত্তা-সংরক্ষণের চেষ্টার 
(5৮৫1০ 0০1 ০২15(০7)০০ ) উপর নির্ভর করিতেছে,_এই প্রকার মতে 
উপনীত হন, তখন প্র।চ্যের! তাহাদের এ প্রকার মত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যয- 
স্বিত হইয়া থাকেন, কারণ ভাহারা অবগত আছেন নে, এই বিশ্ব সংযোগিতর 
(6০-০1১07097 ) ফল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অবশ্ত অন্তর্ধিকাশবাদীরা 
ইহা মানিরা থাকেন যে, প্রতিঘোগিতা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য, কারণ 
উহা! যে কেবল আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, উন্নতির জন্তও 
প্রয়োজনে আসিয়া থাকে ; কিন্তু প্রাচ্যের জানেন বে, প্রতিযোগিতার মাত্রা 
অতিরিক্ত পরিমাণে বদ্ধিত করিলে, আমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকষ্ট 
নহে, এমন জীবসমুহকে ক্তিগ্রস্ত ও ধ্বংস করিরা, উহা স্বীয় উন্নতির 
উপায় স্বরূপে পরিণত হুইয়া থাকে ; এবং তাহারা আরও অবগত আছেন 
যে, থে সহযোগিতার নিয়ম (12 ৮ 0০-0০10102 ) প্রতিযোগিতার 


জন্মাস্তর-রহন্ত ১৩১ 


নিয়ম ([.0%/ 01 00701961607 ) অপেক্ষা শতগ্ুনে শ্রেষ্ঠ, সেই সহযোগিতার 
মূলে উহা! কুঠারাঘাত করিয়া! থাকে । পাশ্চাভোরা সহযোগিতার যাহা 
দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের স্বকীয় স্বার্থসাধনের পন্থাবিশেষ। 
প্রসেরা বিশ্বাস করেন যে, এই বিখ সহরোগি ভাগস্তুত, প্রঠিনোগিতাসন্ৃত 
নহে। তাহাদের বিশ্বাস এইরূপ বে. সহযেগতা হইতে সংঘোগ, সমবেত, 
গঠন এবং উন্নতি হইয়া থকে । নূতন শ্মহাসমূহ আহরণ করার নামই 
সহযোগিতা, যদি ইহাকে স্ুুশিয়মে পরিটালিন্য করা ঘায়, তাও হইলে গ্রভোক 
অংশের, স্তরাং সমুদয়ের,স্ুখ বদ্িত হয়: কিন্ত ঘখন প্রতিবোগিভার 
মাত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে এবং অপরের স্বত্বে আক্রোশ জন্মায়, তখন বিসন্গাদ, 
অনৈক্য, অনিয়ম ও ধ্বংস হয় এবং উহা অন্যায় বিচার ও মহ! অনিষ্ট রূপে 
পরিণত হইয়া থাকে । 

যে পরিমাণে প্রত্যেক জন্তর সহজ জ্ঞানের (1118105) বাবহার হইয়। 
থাকে, সেই পরিমাণে এ জন্তর বিকাশ হইয়া থাকে। তাহাদের সংবিতের 
যত প্রসারণ হইতে থাকে, তাহাদের সহজ জ্ঞানেরণ ও পরিবন্তন হয়, 
সুতরাং উহারা কতকগুলি পুরাতন সহজঙ্ঞান ত্যাগ এবং কতকগুলি নৃতন 
সহজজ্ঞান গ্রহণ করিতে থাকে । নিপ্ন স্তরের প্রাণীদের 'শম্গুব্ভন অথবা 
মৃত্যু” (0০7) ০£ 110) এই নিয়ম অনুপারে দুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্ত 
মনুষ্যদের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। মনুযা অন্য প্রাণীদের শ্তায় একেবারে 
অবস্থার দাস হইয়া পড়ে না, তাহাদের উন্নতির নৃতন শিম »। মানি 
তাহারা বুদ্ধিবলে মৃত্নারূপ শান্তি হইতে শিক্গতি পাইরা থাকে এবং তাহাদের 
পূর্ধকার এবং নিম়গ্তরের উন্নঠিতে আবদ্ধ থাকিতে ভালবানে। পাশবিক 
(87021) অবস্থা হইতে মানবীয় অবগ্তায় আমিতে তাহাদের সংবিতের 
প্রপারণ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে বে, তাদের উপঘোগী মানবায় সহজ জ্ঞান 
(৮0900750005) ত্যাগ করিনা তাহাদের নিয়ংবের পাশবিক সহঙ্জ 
জ্ঞান (20171511750005 ) গ্রহণ করে ; এবং পুর্ব হে অভান্ত থাকাতে 
সেই অনুসারে চলা তাহাদের পক্ষে সহ বপিয়। অন্তসিত হয়। সুতরাং 
নৃদ্তন নিয়ম অনুসারে” _র্থাৎ সহবোখিভার (৫০971)77097) সহজ জ্ঞান 
বৃদ্ধি করিয়া এবং প্রতিবোগিভার (0001১001001) সহ জ্ঞান হাস করিয়া, 
রীতিমত চলিতে সঙ্গম হইবার জন্য এগনও মঙ্জুনাদিগকে অনেক দিন ধরিয়া 
শিক্ষা করিতে হইবে। দন্তযোর পক্ষে বু্দিবুর্তিমলক 11110611161) এবং 
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রাগমূলক (15709110721) সহবোগিতাহ প্রকৃত সহযোগিতা, অর্থাৎ যখন আপন! 
আপনি, এবং বিচার বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিন্তার দ্বারা, অনুভবের দ্বারাঁ এবং 
অনুরাগের (12779607) দ্বারা অন্ত লোকের স্থথছুঃখ, আমাদের নিজেদের 
বলিরা বোধ হইবে, তখনই প্রন্কত সহযোগিতা বল যাইবে । মনুষ্য-জীবনের 
এইরূপ সহজ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সহজ জ্ঞান। প্রক্কতি সকলের নিকট সমপ্রাণত। 
(114700% ) চায়, এবং মনুষ্জাতি শত কামনা ও বাসনাধুক্ত হুইয়াও 
যদি শান্তি ও সম-প্রাণভার সহিত থাকিতে চায়, তাহা হইলে সহহোগিত। 
( 0০-০১৩7:০। ) ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই। 

কিরূপে সহজ জ্ঞানের (11501005 ) পরিবর্তন হইয়া! থাকে, তাহা নিম্ন" 
লিখিত উদাহরণ হইতে স্পঞ্ট প্রতভীর়দান হইবে। সমুদ্র কিংবা নদীর তীরস্থ 
পাহাড়ে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার! জীবনের 
প্রথম অংশ পাহাড়ে কাটাইর। থাকে, তাহার পর সস্তরণ করিতে সঙ্গম হয়। 
তাহাদের নিকট যে সকল খাদ্য আসিয়া থাকে, সেই সকল খাদ্য যখন তাহারা 
আহরণ করে, তখন তাহাদের সহজ জ্ঞান অন্থসারে আহত খাগ্ঘসমূহকে 
নিজের স্বত্ব বলিয়া! বুঝিয়। থাকে ; সুতরাং তখন শান্তিতে এবং পৃথক পৃথক্‌ 
ভাবে বাস করিতে গাকে। তখন তাহারা প্রতিযোগিত| কাহাকে বলে, 
তাহাও জানে না, কিংবা সহযোগিতা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। 
কিন্তু তাহারা যখন সন্তরণ করিতে আরন্ত করে, তখন দেখিতে পায় যে, 
তাহাদের জাতীর অপর প্র।ণীরাও সমান ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া, একই 
সময়ে যে কোন থাগ্ভ তাহাদের সম্মুখে আসে, তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং 
গ্রহণ করিবার সমান অধিকারও আছে। এইরূপে প্রতিযোগিত। ও বিবাদের 
সুত্রপাত হয়। কিন্তু পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতাকে 
সন্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর লইয়া যাইলেই, উহা ধ্বংসের কারণ হয় এবং সাধারণ 
সমপ্রাণহাঁকে নষ্ট করে; সুতরাং শীন্ই এ সকল প্রাণীদিগের হিংসা. দুরে 
যায় এবং দলবদ্ধ হইয়। থাকিবার ইচ্ছা ও সমপ্রাণতা উপস্থিত হয় এন্বং অব- 
শেষে প্রত্যেক প্র।ণী তাহার প্রতিবেশীর অংশের উপর লোভ না করিয়া, 
নিজে নিজের অংশ লইয়া! সন্ধষ্ট থাকে। প্রাণিগন যতই অন্তবিকাঁশের 
সোপানপরম্পরার অধিরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহাদের জীবন জটিল 
হুইতে থাকে এবং ততই ধীরে ধারে এবং বিশেষ কষ্টের সহিত তাহাদের পুরা- 
তন সহজন্ঞানের লোপ পাইতে থাকে এবং নূতন সহজ জ্ঞানের বীজ রোপিত 
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হর। মুষ্যদের পক্ষে দলবদ্ধ হুইয়৷ থাক। অর্থে সমপ্রাণতা। ও পরছুঃখকাতরতা 
বুঝাইয়া! থাকে এবং পার্থক্যতা অর্থে বিদ্বেষ ও প্রতিযোগীতা বুঝাই থাকে। 
মন্দ হইতে ভাল অবস্থায় পরিবপ্তিত হওয়। অতি কঠিন বাপার। যতক্ষণ 
পর্ধ্ত পুরাতন বা নীচ সহজজ্ঞান সকল বলব হী থাকে, ততক্ষণ নি পুরা- 
তন সহজ জ্ঞানসমূহকে অনুসরণ করির। থাকে । 

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে কেধনমাত্র যে সং অভ্যাসের 
(8১105) প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, সৎ সহজ জ্ঞানের৪ বিশেষ প্রয়োজন । 
আমাদের চিরস্থায়া “আগতে? সহজ জ্ঞান (110১0171015) বাস করে এবং 
ক্ষণস্থাষ্মী 'আমিতে” অভ্যাস (18১15) বাস করে। থাহাকে মঞ্জযোর 
প্রক্কত উন্নতি বলা যার, তাহা তাহার স্বকায় (001,11151), ব/ক্তণত (19, 
9081) নহে এবং সেই উন্নাত লাভ কারিতে হইলে আমাদের পুগাতন সংজ 
জ্ঞান সনুহকে সমূলে উতৎপার্টিত ক।রর। নৃতন এবং পুর্বাপেঞ্। সৎ সংগ জ্ঞান 
সমূহের বাঁজ বপন ক।রতে হইবে। ক উপায়ে এই পরিবন্তন সপ্তবপর 
হহতে পারে, তাহার উত্তরে প্রাচ্য জ্ঞানারা বলেন যে, জন্মাপ্তর হঙার 
একমাত্র উপায়। কোন বিষয়ের পুষ্টি সাধন বপিলে থেনন মেই বিবয়ের 
বয়োজীর্ণ এবং নিক্ষপ অংশসমুহের ত্যাগ এবং সার অংশ সমূহ্রে শোষণকেই 
বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ মগ্নষ্যের উন্নাতসাধন বলিলে ভাঙার আণ্স্থাথা 
“ব্যক্তিত্বের” (06750041105 ) ধ্বংস বুঝাহর। থাকে এবং তাহার সাহ্ত 
তাহার প্রত্যেক পার্থিব জীবনে সে থে সকল বুদ্ধবৃিমূলক এবং রাগণুলক 
বিষর আহরণ করিষ্া থাকে, তাহার অপার অংশ সধুহের ( থেমন, বলনা ভা, 
মূর্খতা, নিষ্্রত, স্বার্থপরতা এবং গন্ব প্রহাতর) ত্যাগও বৃক্াইা থ!কে। 
এই সকল অদার অংশ আমাদের চিন্ত।, বাক্য ও কাধের সাঁহত ওতপ্রোহ- 
ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং ইহাদগকে আমরা আমাদের পুষ্টিকণ অংশ 
সকল হইতে বিচ্ছন্ন করিতে এখং এমন কি, ইহাপিগের সবর্ধপণিদ্ধারণ 
করিতেও পারি না; এই সকল অপার, এ৭ং ধ্.সকারা অবশিষ্ঠ অংশ সকল 
আমাদের পুর্মকার পাশবিক অবস্থারই উপবোগা। সকলেই অবগত আছেন 
যে ঘখন আমরা নিদ্রা যাই, তখন আমরা পরিপুষ্ট হহরা থাক, সেইরূপ 
এক জন্ম হইতে অন্য জন্মের মধ্যে মন্ষ্যস্তের পরিপুষ্টি বা উন্নতিসাধন হহরা 
থাকে । যখন আত্ম “ধিসাব নিকাশ করির। পুনরায় পৃাগবাহে আবির 
থাকে, তখন পুরাতন ভুল 9 অন্ধ সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিরা পার্থিব জীবনে 
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অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে এবং আত্মা মখন বিশ্রাম লইতে গিয়াছিল, তখন 
কালগ্রবাহে সংসারে ঘে সকল নূতন বিষয়ের এবং নূতন চিন্তার উৎপত্তি হই- 
য়াছে, সেই সকল বিষয় ও চিন্তার গঠনোপযোগী নমনীয় ( টা মন 
লইয়া অবতীর্ন হয়। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে বে, পাশ্চাতোরা ক্রমবিকাশবাদ অবলম্বন করিয়া 
যেরূপে স্থ্টির মীমাংসা করিয়া থাঁকেন, তাহ। প্রাচ্যদিগের নিকট ঘুক্তিযুক্ত 
বলিয়া বোধ হয় ন|। এরূপ মতভেদ হইবার কারণ এই -যে, পাশ্চাত্যের! 
বলেন যে, ক্রমবিকাশের জন্য স্থল হইতে সুম্ষের উৎপন্ধি হইয়াছে; কিন্ত 
প্রাচেরা বলেন নে, পাশ্চাত্যদগের এ ধারণ! ঠিক নহে; তাহাদের মতে 
সুস্ম হইতে স্থুলের উতপন্তি হইয়াছে, অর্থাৎ -শুদ্ধ! “চিৎ, হইতে এই জগৎ 
রূপ বিষয়ের স্থষ্টি হইরাছে। সেই জন্য তাহারা স্থষ্টিতত্ব অস্তবিকাশের 
(7৬91909) হেতু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন । তীহারা বলেন যে, আত্মার 
উন্নতি হইতে পারে না.বিকাশ হইতে থাকে মাত্র। বৈজ্ঞানিক 
আলোকের দ্বার। নি সত্য নি হওয়াতে পাশ্চাত্য. মনীহিগণের 








ই 


এবং. র্ “বোগ্ৃতমের উদ্বপ্ভন” এই ই নীতির ছারা জগৎ চলিতে পারে না। 
প্রাচোরা বলেন যে, অন্তবিকাশবধাদ হইতে আমরা এইরূপ অবগত হই 
থাকি যে, মন্ছুব্যে যে প্রকার জীবাত্মার (2০, বিকাশ হইয়াছে, অন্ত প্র।ণীতে 
এখনও সেই প্রকার হয় নাই; অর্থাৎ, আত্মার বিকাশের জন্ত মনুষ্য যে 
প্রকার যন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, অন্ত প্রাণীর সেইপ্রকার যন্ত্র স্বরূপ পরিণত 
হইতে এখনও অনেক বিলম্ব মাছে। অপর কে।ন প্রাণী মনুষোর জীবাত্মাকে 
(22০) বহন করিবার উপযোগী এখনও হয় নাই। আত্মার অন্তবিকাশই 
পুনর্জন্মের কারণ। আত্মার উপযুক্ত গৃহনিষ্্াণ হইবে বলিয়া পুনর্জন্মের 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । গৃহের পুর্ণতালাভ এখনও হয় নাই: পূর্ণতালাভ 
কর।ই মনুষ্য জীবনের চরমোতকর্ষ। মন্গুযা যখন আত্মার সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
প্রকাশ করিতে পারিবে, তখন তাহার জন্মচক্র রোধ হইবে; তাহার আর 
জন্মের প্রয়োজন হইবে না। 

এখন জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে পে, মন্ষ্যের বিশ জাতিকুল কিংবা বিশিষ্ট 
বর্ণদুক্ত হইয়| বিশিষ্ট দেশে জন্ম হইবার কারণ কি, এবং কেহ বা পুরুষ হইয়। 
এবং কেহ বধ: জ্ীলোক হইয়! জন্মার কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে 


পারে যে, কন্মফল এ সকলের কারণ। অতীত জন্মনমূহের ফলে আত্ম 
যে প্রকার চরিত্র গঠন করিয়াছে, সেই চরিত্রের উপযোগী বিকাশের জন্য, 
যেরূপ বর্ণ, বংশ ও জাতির ভিতরঞজন্পগ্রহণ করিলে, াহার চরিত্রের বিকাশ 
হইয়া থাকে, মন্গষ্য সেইরূপ বংশ, বর্ণ কিংবা জাতির উপযোগী শরীর এবং 
সামাজিক ও পারিপার্শ্িক অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মন্ুমা যেরূপ কর্শা 
করিয়াছে, তছপযুক্ত ফল ভোগ করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। মৃত়্ার 
পর যখন সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে, তখন তাহার অতাঠ জন্মে সে যে সকল 
ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়াছে, সেই সকল বাক্তির মধ্যে তাহার পাপের জন্ঠ 
ফলভোগ করিতে হইবে । যেমন নৃতন উপকরণের, বর্ণের, অথবা আক্ুতির 
পরিচ্ছদের দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুর পর যখন পুনভন্ম হযু, 
তখন দেই অদীম, পুরাতন আত্মাকে নূতন পবাক্তিদ্ধে” দ্বারা আচ্ছাদিত 
কর! হয় মাত্র। যে এই “বাক্তিত্ব* গ্রহণ করে, সে পুর্বে নে আম্ম। ছিল, 
এখনও সেই পুরাতন আত্মা মাত্র। কিন্তু মনুষ্য কিপ্রকারে পুরুষ কিংবা স্ত্রী 
হইয়৷ জন্মগ্রহণ করে, তাহার প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপিত হয় নাই। কেহ 
কেহ বলেন যে, একই আত্মা যখন পুরুষ হইন। জন্মগ্রহণ করে, তখন পুরুষের 
ভূয়োদর্শন এবং যখন স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন ন্লীলোকের ভুয়ো 
দর্শন সঞ্চয় করিয়া থাকে । অপর কেহ কেহ বলেন দে, পুরুব বদি স্্রীপোকের 
অনিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার কন্ম ফগভোগের নিমিত্ত '্ী পুক্ষ অপর 
জন্মে স্ত্রী হইয়া জন্মাইবে এবং গর স্ত্রী পুরুধ হই়। জন্মাইবে। মাহা! হউক 
কিরূপ কর্ম করিলে স্ত্রী অথবা পুরুষ হওয়া ঘায় তাহা! “কম্মধিপাক'” নামক 
গ্রন্থে হিন্দুরা! বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিরাছেন। 

জন্মান্তরবাৰের প্রণাণস্বরূপ দুই একটা উদাহরণ নিম্নে প্রদন্ত হইল। 
(১) এমন ছুই একজন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন, বাহারা ইহাদের অতীত 
জন্মের ঘটনাসমৃহু বলিতে পারেন। (৯) সমুদয় প্রাণি্রগং মালোচন করিণে 
আমর! দেখিতে পাই নে, মন্ধুষ্যভিনন অপর সমুদর প্রাণার নৈতিক ও 
মানসিক উন্নতি স্থিরভাঁব ধারণ করিনা রহিরাছে। মন্ুষ্যেরহে কেবল 
নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হইতেছে, কিন্তু অপর প্রাণার উক্ত উন্নতি মোটে 
হয় নাই। মন্ুষ্যের স্তায় তাহাদের পৈভৃক ধর্ম অপহ্যে সংক্রমণ (110 
01) হইতেছে, কিন্তু মনুযোর ন্যায় তাহাদের ভুরোদর্শন সংগৃহাত হয় 
না। ইন্তিহাস*হইতে আমরা অনগভ হহইয়া থাকি থে, জন্থঘকল পূর্বে 
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যেরূপভাবে জীবিকানির্বাহ করিত, এখনও সেইরূপ তাবে করিতেছে; 
যুগের পর ধুগ অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার! একই ভাবে রহিয্লাছে। 
এইরূপ হইবার কারণ এই ঘে, মনুষ্বের, আত্মা জন্মজন্মাস্তরের ভূয়োদর্শন 
সংগ্রহ করিতেছে, কিন্ত অপর প্রাণীদিগের দেইরূপ হয় ন! বলিয়া, তাহারা 
স্থিরভাবে রহিয়াছে । (৩) যদ্দি মানসিক এবং নৈতিক স্বভাব পিতা 
মাতা হইতে লাভ করা যায়, তবে এক্‌ই শিতা মাতার সস্তানসমূহ বিভিন্ন 
প্রকারের হয় কেন? জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ) মানসিক এবং নৈতিক 
গুণসমূহ আত্মাতেই অবস্থিতি করে ) পিতা মাত! হইতে প্রাপ্ত স্কুল শরীরে 
বান করে না। (৪) পৃর্ববোক্ত পার্থক্য, যমজ সন্তানদের ভিতর স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হইয়। থাকে। একই পিতা মাতার সন্তান, দেখিতে. একই প্রকার, 
কিন্ত তাহাদের ভিতর মানপিক ও নৈতিক গুণের প্রভেদ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জন্মান্তরবাদই ইহার কারণ। (৫). শৈশব 
অবস্থায় কোন কোন বালকের যে অকাল পন্কতা লক্ষ্য করা যায়, তাহ! 
জন্মান্তরবাদের অন্যতম প্রমাণ। মৌজার্টের (19597) ন্যায় চতুর্বৎসর 
বয়স্ক বালকের অদ্ভুত সঙ্গীতশক্তি “পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ” এই 
নিয়মের (1৮ ০17107010 ) দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। মোজার্টবংশে 
অনেক বালক ছিল, কিন্তু এ বালকই ব৷ প্ররূপ শক্তিসম্পন্ন হইল কেন, 
ইহার উত্তর কেবল জন্মান্তর-রহস্ত হইতেই বুঝা যায়। (৬) দ্ধ শঙ্করাচার্যা, 
চৈতন্য, গ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতিভার (£199 ) ব্যাখ্যা, জন্মাস্তর- 
রহস্ত না মানিলে, আর কোন প্রকারে মীমাংসা করা যায় না । (৭) অবস্থার 
অসমানতা, অর্থাৎ কেহ উচ্চ, কেহ বা নীচ হইয়া জন্মায় কেন, তাহার 
ব্যাখা। জন্মান্তরবাদ হইতেই প্রক্কতরূপে বুঝিতে পার! যাঁয়। এইরূপ আরও 
অনেক প্রমাণ আছে, যাহার দ্বার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুুষ্যের আত্ম! 
অমর এবং এক একটী জন্ম উহাতে গ্রথিত হইরা রহিয়াছে । এ সম্ষন্ধে 
হিন্দৃশান্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্ত গীভার ভগবান্‌ শ্রাবণ অজ্জুনকে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা! অপেক্ষা জন্মান্তরবাদসম্বদ্ধে স্মন্দর উপদেশ আর: 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে “সেই আত্মা নিত্য, অধিনাশী ও অপ্রমের, এই 
বিনাশধন্্শীল সমস্ত দেহ তাহার, ইহা তব্দর্শিগণ কহিয়াছেন। অতএব 
হে ভারত! যুদ্ধ কর। আত্মা অন্তকে হনন করেন, ধিনি* এইরূপ ভাবেন 
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এবং অন্যের দ্বারা আম্মা হত হন, ইভা বীহার বিশ্বাস, ঠাহারা উদ্তরেই 
আত্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। কেননা, আম্মা কাঠাকে৪ হনন করেন না এবং 
কাহারও কর্তৃক হত হন না। আত্মার কখন জন্ম না ও মতা নাই, 
আত্মার বাস ও বৃদ্ধি নাই, তিনি অজ, নিন, অক্ষয় :ও পুরাণ ; শরীর বিন 
হইলেও তাহার বিনাশ নাই। হে পার্থ! ধিনি আত্মাকে মবিনানী, নিতা, 
অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি জন্য এব? কিরূপে কাহ।কে হনন 
করিবেন এবং কাহাকেই বা নন করাইবেন! মন্্ধা যেমন ভীগবন্ 
পরিত্যাগ পূর্বক নববন্তর গ্রহণ করে, দেহীও তদ্রুপ এই জীর্ণ দে পারিাগ 
করিয়া, অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে । শঙ্্সমভ এই আম্মাকে 
ছেদন করিতে পারে না, জলও আর কাঁরিতে পারে না। আন্মা ছিন্ন, ক্রি, 
দগ্ধ বা শু হইবার বন্ত নহেন, ইনি 17, সন্ধব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি। 
আত্মা অবাক্ত, অচিন্তা ও 'অশিকার্ধা, ইহাই উক্ত হইয়াছে |" (গা, 
দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮-২৪।) 

জন্মাস্তরবাদের বিরুদ্ধে যে ছই একটা আপন উ্থাপিত করা ভয়, .এউবার' 
তাহার আলো»না করা যাউক। (১) প্রন আপনি ভইনেছে গে, স্মতির 

ংস হয় কেন? যদি মন্ুষোর নার বার জন্ম হইয়া থাকে, তাবে ভাহার 
অতীত জন্মের ঘটনা মনে থাকে না কেন? পূর্বেই উল্লিখিত ভইয়াছে নে, 
মন্থুষ্যের আত্ম! গ্রতি জন্মে ভুয়োদশন সংগ্রহ করিয়া গাকে। মন্তয্ের 'ব্যক্কিত্' 
লইয়া মন্ুষোর “রাম” হাম” ইন্ভাদি উপাধিহয়। একই মাস্মা এক জন্মে 
“রাম”, অন্ত জন্মে শ্ঠাম' এবং অপর জন্মে য় না রা নাম গ্রহণ করিয়া 
থাকে। ভাবী জন্মের চরিত্র মনীত জন্মের উপর নিভর করিতেছে, আামর। 
য্দি এই জন্মে ভাল হই, তবে আমাদের ভাবী জনও ভাল হইবে । গিনি 
যথার্থ আমি", মর্থাং আমাদের আত্ম, তিনি সকল জোর কথা অবগভ 
আছেন। কিন্তু আমাদের স্থল মপ্তিদের ঠিতর দিয়! থে পাঞ্চভৌতিক 
“আমির, বিকাশ হইতেছে, তাহ। কখন ৪ জন্মান্থরের স্মৃতি বজায় রাখিছে 
পারে না, কারণ এ্রতি জন্মে উহার ধবংস হইয়া থাকে । এক জন্মের “রামের 
এবং অপর জন্মের £গ্তামের' অর্থাৎ দই জন্মের ডষ্ট নামধারী একই বাক্তির 
স্বতির ভিতর কোন ন্বন্ধ নাই। এই হেত, সাধারণ লোকে ভীত জাৰোর 
ঘটনা অবগত নহেন; কিন্ত ধাহারা পূর্বোক্ত সম্বপ্ধ স্থাপন করিতে পারেন, 
তাহারা অতীতে জন্ম বিশ্বহ হন ম!। এইরূপ জখতিন্মর বান্তি এখন ও 
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বর্তান আছেন। (২) দ্বিতীয় আপত্তি হইতেছে যে, যদি জন্মাস্তরশীল 
আত্মার সংখ্য1 নির্দিষ্ট থাকে, তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কেন ?, 
প্রথমতঃ, পৃথিবীর সমুদয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই ; এ পর্য্যস্ত সমুদয় লোকের আদমন্ুমারি (07843 ) গ্রহণ করা 
হয় নাই। পৃথিবীর লোকসংখ্য৷ বৃদ্ধ পাঁইতেছে এইব্ূপ ধরিলেও, কোন 
আপত্তি হয় না, কারণ নিদ্দিষ্ট সংখ্য। বাঁহা আছে, তাহার ভিতর কতকগুলি 
জন্মাইতেছে এবং অপর গুলি বিশ্রাম লইতেছে। যাহারা বিশ্রাম লইতেছে, 
তাহাদের সংখ্যা, যাহারা জন্মাইতেছে, তাহা্দিগের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক । 
স্থতরাং এক সময়ে যে লোকসংখ্যা বুদ্ধি পাইবে এবং অপর সময়ে যে হাস 
হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যা কি আছে? (৩) তৃতীয় আপত্তি এই যে, 
অনেকে বলেন যে, জন্মান্তরবাদ, পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ এই নিয়মকে 
(18911767001) খণ্ডন করিয়। থাকে । কিন্তু বাস্তবিক তাহ। খণ্ডিত 
হয় না, বরঞ্চ যে সকল উদাহরণে শী নিয়ম খাটে না, ঘী সকল উদ্াহরণেরও 
'জন্মাস্তরবাদ মীমাংসা করিয়া দেয়। যেমন পিতা মাতা যেরূপ হয়, সন্তানও 
পেইরূপ হইবে ; উহাদের যদি কোন স্থারী পীড়া, থাকে, তবে সেই পীড়া 
সন্তানেও সংক্রামিত হইব থাকে; উহাদের মানসিক গঠন যেরূপ, সস্তাঁ 
নেরও মানসিক গঠন সেই প্রকার হওয়া উচিত। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে 
এই নিয়ম খাটে না) যেমন এরূপ দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, পাপিষ্ঠের পুভ্রও 
অতি ধার্মিক হয়, অতি মূর্থের সন্তানও বিদ্বান্‌ হয়, ইত্যাদি) এই সকল ক্ষেত্রে 
জন্মাস্তরবাঁদ হইতেই উহাদিগের মীমাংসা হইয়া থাকে । এইরূপ আরও 
অনেক আপত্তি আছে, কিন্ত সকলগুলিই জন্মান্তরবাদের দ্বারা খণ্ডন কর! 
যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পুনর্জন্ম হয় কিনা, তাহ! তর্কদ্বার৷ মীমাংসিত 
হইতে পারে না। সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলেই আপনা হইতে তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, “সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতি- 
জ্ঞানম্”। সুতরাং যুক্তি দ্বারায় জন্মান্তরগ্রহণ প্রমাণ করিতে বিরত থাকাই 
শ্রেয়স্কর। 

অনেকে প্রাচাদিগের জন্মান্তরবাদকে ঈজিপ সিয়ানদিগের “মেটেম্সাই 
.কোপিস্‌ত * (01660101995010915 ) বাদের সহিত গোল করিয়া থাকেন; 
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এইরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে যে, পাইখ্যাগোরাস্‌ । € টা নদ “মেটেম্‌ 
সাইকোসিস্বাদ* গ্রহণ করিয়াছিগেন এবং প্লেটো । 17819) উহার সাহাযো, 
তাহার করনাকে রঞ্জিত করিয়। ছিলেন। ঈজিপ্সিয়ান্রা এইরূপ বিশ্বাস 
করিতেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য মৃত্যুর পর জন্মজন্মান্তর (ানিক017097) 
নামক চক্রে'তিন সহজ বৎসরের জন্য প্রবেশ করিয়া থাকে । মন্তুষা-আকার 
ধারণ করিবার পর তিন সহত্র বৎসর অতীত হইলে আত্মা পুনরায় মনুষ্য 
আকার ধারণ করিত। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে এই সময়ের মধ্যে উন্নতির 
সকল সোপান দিয়া ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে হইত--জীবনের আঁ নিম্ন 
বিকাশ হইতে, মৎস্ত, সরীস্থপ, পক্ষী এবং পশুর ভিতর দিয়া অবশেষে মন্থুষা- 
রূপ ধারণ করিত। কিন্তু ভারতবর্ীত্ন জন্মান্তরবাদ এইরূপ নহে, ঠিক 
ইহার বিপরীত ) জন্মাস্তরবাদ হইতে আমরা এই শিক্ষা করিয়া থাকি যে, 
প্রত্যেক জীব মৃত্যুর পর প্রায় স্বজাতীয় রূপ ধারণ। করিয়া থাকে, অর্থাৎ 
মৃত্যুর পূর্বে সে যে জাতীয় ছিল, সেই জাতীয় আকৃতি ধারণ করিয়া গাকে। 
প্রায়” কথাটা এই জন্য ব্যবহার করিলাম যে, কম্মফলান্থপারে এই নিয়মেরও 
সময় সময় ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু ঈজিপ্টে মন্থুমোর আত্মা বিড়াল, 
কুস্তীর কিংবা ষণ্ড প্রভৃতির ভিতর অবস্থান করিতেছ বলিয়া বিশ্বাস 
থাকাতে এই সকল প্রাণীরা তথায় পুজার হইয়াছে এপ, এই সকল 
প্রাণীর আকৃতি মনুষ্যের আকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া, গাহারা 
দেবতাব্ধপে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথা এইরূপ নহে) 
যেখানে কোন জন্ত পূজিত হইয়া থাকে, সেথানে বুঝিতে হইবে যে, কতক 
গুলি অমানুষিক গুণের জন্য, দেমন হস্থী তীক্ষ বুদ্ধির জন্য, ও শারীরিক 
বলের জন্য, সিংহ সাহসের জন্য.--মথবা বিষুর অবভারদিগের সম্মান- 
প্রদর্শনের জন্ত, কিংবা কোন পৌরাণিক বূপকন্বরূপ, এই সকল জন্ধ 
পৃজিত হইয়! থাকে। ঈজিপ্টে দেবতানকল স্তর গুণসমূহ ধারণ করিত 
বলিয়া, জন্ত সকল পুছিত হইয়| থাকে ; কিন্ত ভারতবর্ষে জন্তনকল আমাদের 
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স্তায় একই পরম পিতার সন্তান বলিয়া পুজিত হইয়া থাকে । প্রাচ্যদ্িগের 
মধ্যে সাধারণ লোকেরা, আপনাদিগের উপাশ্ত দেবতা্দিগকে অস্তদ্িগের 
দেবতারঘ্সহিত এক বলিয়! গ্রহণ করিতে প্রস্তত নয়; এই জন্য তাহারা 
প্রত্যেক জাতীয় জীবের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া! লই- 
য়াছে,_যেমন সর্প দেবতা, কুস্তীর দেবতা, ব্যাপ্র দেবতা টত্যাদ্দি! এই সকল 
দেবতার! প্র সকল জন্তদিগের রক্ষাকর্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; 
ইহাদিগের জন্য মন্দিরাি এবং পীঠস্থান প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় এবং 
যে সকল ব্যক্তি, যে সকল জন্তর সংশ্রবে সর্বদা আসিয়া থাকে, সেই 
সকল জন্তর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা! করিবার জন্য, সেই সকল 
জন্তর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের সন্তোষের জন্য পুজাদি দিয়া থাকে । এবং 
এই জন্যই যে সকল যুরোপীয়ের৷ এই থানে আসিয়া থাকেন, তাহারা এই 
সকল লোককে, এ সকল ভন্তর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে দেখিয়া, 
আশ্র্ধ্যান্বিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ুষ্যের ষংবিৎ, মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 
“কোষ” সমুহের (0০115 ) পৃগক্‌ পৃথ্কৃ জীবনসমৃহকে একত্র করিয়া একটা 
প্রাণরূপ সমষ্টিতে (00716) পরিণত করে, সেই রূপ পূুর্ধোক্ত কোন দেবতা 
তাহার অধীনস্থ জন্তদিগের সামুদায়িক ব্যুক্তি (0০11€ 

কোনটা সর্পসমষ্টি, (10716) কোনটা ব্যাপ্রসম্টি ই 

একটী মনুষাকে একটী সম্পূর্ণ জীব বলিয়! বর্ণনা করা 

স্তরের কোন প্রাণীকে, মনুষ্যবূপ সম্পূর্ণ সমষ্টির ন্যা 

(0710) অংশ বলা যাইতে পারে । অতএব কো; 

সর্পের জন্ম হওয়াও যে কথা, আর মনু শরীরের কে' 

পুনর্জন্ম হওয়াঁও প্রায় সেই কথ।। 


- লাকি 


জন্মাস্তর-রহম্য | ১৪১ 


ঘ্বাদশ প্রস্তাব। 
(প্রাচ্যমতে জন্মান্তরবাদের সমালোচনা ) 


-55)৯*(8০-- 
জন্মান্তরগ্রণের কারণ সন্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,_ 
“সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহস্তে 
তশ্মিন্‌ হংসো ভ্রামাতে ব্রঙ্গচক্রে । 
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা 
*তন্তেনামৃতত্বথেতি ॥* (১-৬) 


অর্থাৎ, যে ব্রঙ্গচক্র সমুদয় জীবের উৎপত্তি এবং আধার, সেই ক্রন্ষচক্রে 
ংস, অর্থাৎ এক একটা জীব, আপনাকে প্রেরয়িতা, হইতে পুথক্‌ ভাবিতেছে; 
যখন তাহা হইতে অভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইবে, তখন তাহার মৃক্তি হইবে। 
সুতরাং আমরা অবগত হইতেছি যে, যত দিন মনুষ্য আপনাকে ঈশ্বর হইতে 
পৃথক্‌ ভাবিবে, তত দিন তাহার মুক্তি হইবে ন1) ততদিন তাহাকে পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই রূপ পুথক্‌ ভাবিবার কারণ হইন্তেছে 
'বিগ্কা। অবিগ্ভার জন্য মনুষ্যের রূপ-রস-জ্ঞান জন্মিতেছে । রূপ-ব্রস-জ্ঞান 
হইতে সুখের তৃষ্ণা উৎপন্ভি হইতেছে; সখের তৃষ্টায় মনুষ্য কর্মে রত 
হইতেছে এবং কর্ধ্ফলে মনুষ্য জন্মাইতেছে। সুতরাং অবিপ্ঠা দুর হইলে অর্থাৎ 
মনুষ্য খন নিজকে ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া বুঝিবে, তখন জন্মচক্র রোধ 


হইবে। 
জীবাত্মা ও পরমায্মা সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,_ 


*জ্ঞাজ্জো দ্বাবজাবীশানীশৌ 1৮ (১৯) 


অর্থাৎ উভয়েই জন্মহীন,- একটা জ্ঞানী অপরটা অজ্ঞানী, একটা ক্ষমতা- 
বিশিষ্ট, অপরটা ক্ষমতাহীন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই ন্নপ 
পার্থকোর কারণ হইতেছে, অবিদ্ভা বা মায়া। ঈশ্বরের ন্যায় মন্থুষ্যের ভিতর 
সকল বিষয়ই রহিয়াছে, কিন্ধু যখন জীবাত্মা৷ পাঞ্চতৌতিক শরীর ধারণপূর্বক 
প্রকৃতিতে নিমজ্জিত হয়, তখন ত্র সকল বিষর প্রকাশমান অবস্থা হইতে 
সমবেত (101137506) অবস্থায় আসিয়া থাকে । অন্তবিকাণের দ্বারা, ঠা? 
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সকল বিষয় ক্রমশ: প্রকাশিত হইয়া পড়ে; জনমমত্য গ্রহণের দ্বারাই অস্ত- 
বিকাশ হইতে থাকে । জীবাত্বা যখন প্রকৃতির অধীনে আসিয়া! থাকে, 
তখন প্রথমতঃ খনিজ, তৎপরে উদ্ভিদ রাজত্বের বিভিন্ন প্রকার অস্তিত্বের 
ভিতর দিয়া আসিয়া! থাকে। তাহার পর যথাক্রমে স্বেদজ, অজ এবং 
অবশেষে জরাযুজ জন্মগ্রহণ করে। 
তন্ত্রশান্ত্রে অস্তবিকাশের ধারা, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে._ 
“স্থাবরে লক্ষবিংশতো! জলজং নবলক্ষকম্‌। 
কৃমিজং রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশলক্ষকম্॥ 
পশ্বাদীনাং লক্ষত্রিংশচ্চতুর্ক্ষঞ্চ বানরে। . 
ততোহপি মানুষ! জাতাঃ সকুৎসিতাদিধিলক্ষকম্‌ ॥ 
উত্তমাচ্চোত্তমং জাতমাম্মানং যো! ন তারয়েৎ। 
স এব মাত্মঘাতী স্তাৎ পুক্র্ধান্ততি যাতনাম্‌ ॥” 
স্থাবর অর্থাৎ বুক্ষাদি যোনিতে বিংশতি; লক্ষ, জলজ যোনিতে অর্থাৎ 
মত্ন্ত-মকরাদি যোনিতে নব লক্ষ, রুমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষিযোনিতে 
দশ লক্ষ, এবং বানর যোনিতে চতুল্লক্ষ, এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ জন্মের 
পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্যজন্মেও প্রথমতঃ কুৎসিতাদি মন্থষ্য কুলে ছুহলক্ষ 
জন্ম হয়। ক্রমে জীব উত্তম হইতেও উত্তমতর জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম 
গ্রহণ করিয়া যে আত্মতারণ না করে, সে আত্মঘাতী হয়। সে পুনর্ববার 
পুর্বরূপ যাতনা ভোগ করে। কন্পকন্সান্তর ধরিয়া! জীবের যে প্রকার ক্রম- 
বিকাঁশ হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে উক্ত হইল। প্রথমতঃ স্থাবরযোনি, 
তৎপরে মতম্তমকরাঁদিযোনি তৎপরে কৃমি এবং কীটপতঙ্গ যোনি, তৎপরে 
পক্ষিযোনি তৎপরে পশুযোনি, ততপরে বাঁনরযোনি, এবং অবশেষে মনুস্তা- 
ফোঁনিতে জীব জন্ম গ্রহণ করে। বানর হইতে যে মন্থুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা যে ডারুবিন (127) ) সাহেব, নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
তাহা নহে তাহার বহুপূর্বে প্রীচ্য মনীষিগণ উহা! আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
এই প্রকার চতুরশীতিলক্ষ জন্ম গ্রহণ করিতে কত যুগ কাটিরা গিয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর জীব, ক্রমবিকাশফলে এই ঘুগে মনুষ্য 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । 
এইবূপ অন্তবিকাশের দ্বার! জীবের ছুই প্রকার ক্রমবিকাশ স থাকে। 
প্রথমতঃ, তাহার পার্থিব আকৃতির উন্নন্টি হইতে থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ 
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তাহার -সংবিতের প্রপারণ বা উন্নতি হইতে থাক। প্রথমটিকে পাশ্চাতোরা 
পৈতৃক ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ (11৩7৫11/ ) বলিয়া থাকেন। এক আরুতি 
হইতে অন্ত আকুতি উৎপন্ন হয় বলিয়া! মনুষ্যের “বাক্ধিত্ব' (1%780772116165 ) 
পুত্রপরম্পরায় সংক্রামিত হইতে থাকে; কিন্তু মানসিক এবং নৈতিক 
গুণকল কেন সংক্রামিত হয় না, তাহা পাশ্চত্যের! ঠিক করিতে পারেন নাই । 
প্রাচ্যেরা বলেন যে, মন্ুষ্যের ব্যক্তিত্ব যেমন সংক্রামিত হয়, মন্তুষ্যের সংবিৎও 
সেইরূপ অবাধে সংক্রামিত হইয়া থাকে । স্থৃতরাং মন্ুষের আকুতির যেরূপ 
উন্নত হইতেছে, মনুষ্যের সংবিতের ও সেইরূপ উন্নতি বা প্রসারণ হইতেছে। 
একটা শরীর অব্যবহার্ধ্য হইলে জীবাস্মা তাহার উপনোগী অন্ত একটা শরীর 
ধারণ করিয়া থাকে । এইরূপে মন্তষ্যের আকৃতির এপং সংখিহের অবিচ্ছেদ 
(০০701700119 ) বর্তমান থাকে । 
: যখন জীবাত্ম ক্রমে জান্তবরাজত্বের সীম! অতিক্রম করিয়া মনুষ্যরাজন্ে 
প্রবেশোন্ুখ হয়, তখন ঈশ্বরের তিনটা বিভাব (981)015 ৮--জ্ঞান, ইচ্ছা 
ও ্রিয়া,_মাত্মক্তানরূপে (5617097501)0৯70৯৯ ) মনুযো স্পষ্টতর গ্রাতি- 
ফলিত হয়। তখন অহংস্ঞান সম্পূ্ণপপ বাবস্থিত হয় এবং মনুষ্য কোন্টা 
“অহ, এবং কোন্টা “নাহং বঝিতে পারে। জান্তবরাজত্বে মন্ুষ্ের কামনা- 
স্বভাব গঠিত হইয়াছে, উহা! মানবরাজন্বে আরও বলবতী হইয়া থাকে। 
মনুষ্য প্রথমে কামনার বশীভূত থাকে কিন্তু যখন দেখিতে পায় বে, সুখের 
পরিবর্তে ছুঃখ পাইতেছে, তখন কামনাকে বশে আনিতে চেষ্টা করে এবং 
যখন বশে আনিতে পারে, তখন উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিনূলক ক্ষমতা সকল লাভ 
করিয়া থাকে। তখন তাহার পারমার্থিক জ্ঞানের উদর হয় এবং অবশেষে 
তাহার মুক্তি লাভ ঘটিয়৷ থাকে। তখন জন্মবৃত্ঠাচক্র রোধ হ্ইয়। যার 

মন্ুযা যদিও ক্রযমোন্নতির পগে অগ্রপর হইতেছে, কিন্তু সদয় সনয় এ পথ 
হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটি থাকে। হিন্দশাস্ত্রে উল্লিখিত হইছে যে, 
মনুষ্য কর্ণফলে, অর্থাৎ আত্মাবনতির দ্বারা মুংস্ত, সর্প, মেষ প্রহথতি অপ 
জন্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । ইহা কি রূপে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে ' 
প্রাচ্যদিগের উপদেশ স্মরণ করিতে হইবে। তাহাদিগের মতে মনুষ্য ছুই- 
প্রকার উপাদানে গঠিত হইরাছে,_-এক প্রকার, মানবীয় (1)07797 ) এবং 
অপর প্রকার, জান্তব (21141 )। প্রথম প্রকার উপাদান, অর্থাৎ মানবীয় 
গুণ বা আত্মজ্ঞান, মনষ্যের আত্মার সহিত সংগুক্ত থাকে । মম্থষোর, 
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পূর্বোক্ত প্রথম উপাদানটা তাহার দ্বিতীয় বা জান্তর উপাদানের. উপর 
ঠিক যেন উপর্যুপরি স্থাপিত থাকে ।. পার্থিব জীবনে এই ছুইটী )উগাদান 
সংযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর: পর উহাদের বিশ্লেষণ ঘটে।  মনু্যজন্গে (যেমন 
তাহার জান্তব উপাদানের. উপর তাহার মানবীন্স উপার্ধান স্থাপিত থাকে, 
দেই রূপ অন্ত প্রানীর জান্তব উপাদানের উপর মন্গুয্যের মানবীয় উপাদান 
শান্তিম্বরূপ স্থাপিত হইয়। থাকে। কিন্তু অগ্ত প্রাণীর, মস্তি এবং অঙ্প্রতাস- 
সমুহ, মন্ুষ্যের আত্মার চালনার উপযোগী. ন। হওরাতে উহার মানরীয় ক্ষমত! 
সকল প্রদান করিতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়। গল।, টিপিয়া 
ধরিলে, তাহা'র যেরূপ কষ্ট হয, পূর্বোক্ত আস্মারও এ জন্মে সেই রূগ কষ্ট হইতে 
থাকে । এ জন্মে কশ্ম করিবার জন্ত তাহাকে যে যন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেই. 
যন্ত্রের সাহায্যে সে, অন্ত ব্যক্তিকে তাহার প্রত্ব অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে 
মা এবং যদিও জন্তর স্যায় তাহার আকার হইয়াছে এবং তাহার ন্যায় কার্য্য ও 
অনুভব করিতেছে__তথাচ সে যে অপর জন্তদিষ্টার ন্যায় সামান্য জন্ত নহে, এই 
জ্ঞান ভিন্ন ইহার অন্ত, জ্ঞান থাকে না এবং ইহা নিজেও ইহার যথার্থ অবস্থ। 
বুঝিতে পারে না। তবে ইহা এই পর্যযস্ত বুন্ধিতে পারে যে, কোন পাপের 
জন্ত ইহার এইরূপ দশা হইরাছে। প্রত্যেক জন্ততেই যে এইরূপ পাপগ্রস্ত 
আত্মা বাস করে, তাহ। নহে এবং এইব্প প্রবাদ. আছে যে, কোন কোন 
মহাত্ম। দেখিবামাত্র জানিতে পারেন যে কোন্‌ জস্তর্তে এরূপ আত্ম আবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে,__বুদ্ধদেবের এ রূপ শক্তি ছিল. বলিয়া উল্লিখিত আছে। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এমন কতকগুলি 
বিষয় আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচ্যদিগের 
পূর্বোক্ত মত, একেবারে অন্তঃসারশৃন্ত বলিয়া বোধ হয় না। যদিও মন্ুুষ্যের 
আম্মা» কোন জন্ততে আবদ্ধ রহিয়াছে, দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু এক মন্থৃষ্যে ছুই 
তিন জন পৃথক্‌ ব্যক্তির “আবেশ” দৃষ্ট হইয়! থাকে,_অর্থাৎ একই সময়ে 
ছুই তিন জন বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (19915078116169 ) একই শর,রে 
আশ্রয় লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া বাস করিয়া থাকে। ইহাকে পাশ্চাত্য 
অধ্যাত্মবাদীরা “0০০ 07 71101011316 796750719116065”এর ঘটন]। বলিয়! 
উল্লেখ করিস্বা থাকেন। . মন্নষ্যের আত্মীকে কোন জন্তর শরীরে জন্ম- 
গ্রহণ করিতে হইলে, যেমন জান্তব (211712]) ও. মানবীয় (.1)01020) 
উপাদানের পার্থক্য করিতে হয়, সেই রূপ পূর্বোক্ত উদ্দাহরণে বুদ্ধির 
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(10661150081) উপকরণ' ও পাশব সিন রা পার্থক্য কর! 
হইয়া থাকে । 
মনুষ্য মুহ্যার পর পশ্থাদি যোনি গ্রহণ করিতে পারে কি না, তত্নধ 
মতদৈধ আছে।' কিন্তু পরক্কতির নিয়মই এই যে, মনুষ্য যখন আপনাকে 
অবনতির পথে লইয়া! যায়, তখন মনুষ্য ক্রমোন্নতির যে সোপানে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই দোপানে উপনীত 
হইতে পারে. না । তখন নিয়স্রেণীর, জীবের আকৃতি গ্রহণ করিয়া 
জন্মগ্রহণ করে,,এবং জস্ত, উদ্ভিদ্‌ অথবা খনিজ জীবের সহিত একশরীরবাসী 
(0০-5876).'হইয়া বাস -করে। মনু্যের যাহা শিক্ষা! করিবার অবশিষ্ট 
ছিল, তাহা শিল্প! হইলে মনুষা আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। কোন অন্তর 
প্রতি অত্যধিক 'আসন্তি থাকিলে মনুষ্য পুনর্তন্মগ্রহণের সময় এরূপ 
স্তর আকৃতি ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়! থাকে । তরত রাজা হরিণ 
ডাবিতে ভাবিতে হরিণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
মনুষা, কর্ম্ফলে যে পশ্থাদিযোনি গ্রহণ করিতে পারে, তা্গার প্রমাণ_ 
হিন্দশান্ত্রে অনেক আছে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে 
“যোনি মন্যে গ্রপদান্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ | 
স্থাহ্মনোহ্ম্সংযস্তি যথাকর্ত্ বথাশ্রুতম্॥” (কঠোপনিষ, ৫-৭) 
অর্থাৎ, যাহার যেমন কর্ম ও যাহার ঘেমন জ্ঞান, তদনুসারে শরীর ধারন 
জন্য যোনিতে প্রবেশ করে; অপর কেহ কেহ স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়। 
মনুমংহিতায় উল্লিখিত হইক্রাছে থে, 
“শ্রীরজৈঃ কর্্নদোধৈর্ধাতি স্টাবরতাং নরঃ। 
বাচিকৈঃ পক্ষিমুগভাং মাননৈরস্তযঙজাতিতাম ॥৮” ( ৯৯৯) 
অর্থাৎ শারীরিক কর্ধীদোষের আধিকা হইলে মন্দ স্থাবর প্রাপ্ত হয়, 
বাঁচিক কর্মদোষের আধিক্যে পক্ষী বা পশুযে/নি এবং মানস কল্ম-দোষের 
আধিক্য চ ্তালাদি যোনি প্রাপ্ত হর। পৃর্নেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজ! 
ভরত, হরিণ-জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-জাতক-মালায় উল্লিখিত আছে 
যে, বুদ্ধ পূর্বজন্মসমূহে মরপ, ব্যা, হস্তী, রাজপুত্র প্র নতি জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন মুয্যজন্ম হইতে ভ্ষ্ট হইরা নিকষ জন্মগ্রহণ করা আশ্চর্মা নহে ; 
কিন্ত ইহাও বক্তব্য যে, যে সকল মনুষ্য নিরষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছে বপিয়া শানে 
উল্লিখিত আচ্ছ, তাহারা কেহ আত্মজ্ঞান (561/09140199810655 ) বিস্বাত 
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হয় নাই। ভরত রাজা যখন হরিণ জন্মগ্রহণ করিষাছিলেন, তখন তিনি 
আত্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হন নাই । সাধারণ জন্ত এবং মন্ুষ্যের! ভিতর, এই 
আত্মজ্ঞান (5০160091১619831)39 ) লইয়াই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মনুষ্যের, 
'আত্মজ্ঞান আছে, কিন্তু জন্তদের তাহ! নাই। যে' সকল মনুষ্য, কর্্দদোষে 
জস্ত হইরা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদ্িগের আৰ্কতি, দেখিতে জন্তর' ন্যায়, হয় বটে, 
কিন্তু তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি জস্তর ন্যায় নহে. সাধারণ দস্তর আত্মজ্ঞান 
থাকে না, কিন্তু উক্ত প্রকার জন্তর আত্মজ্ঞান থাকে । মুনুয্য নিজের. মনুষ্যত্ব 
ঘর্থাং আত্মজ্ঞান (১০1-০915019 আকব-প্াপ্. হইতে 
পারে রর না। ক্রম-বিকাশের সোপানপরষ্পর! "আরোহণ করিয়া অ্রীবসকল, 
ক্রমবিকাশের (1:01:797 ).যে সোপানে মনুষ্যরূপে 'অধিিত, ীঃ সোপান 
হইতে নিয়ে অবতরণ অতি কচিৎ ঘটিয়া থাকে + ৃ 

জন্মাস্তরগ্রহণ কিরূপে হইয়া থাকে, ভাঙ্ক! হিন্দুশান্ত্রে যেরূপ উল্লিখিত 
আছে, তাহা অপেক্ষা সুন্দর বর্ণনা অন্ত কোন লাস্ত্রে দৃষ্ট ছয় না। হার পর 
মন্ুষ্যের কি গতি হয়, তাহ! নিম্নে প্রদত্ত হইল।: 

বেদাস্তে ছুইটা মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে । এই মার্গন্ব়, থানিবিশেষ 7 অজ, 
ইহারা অবস্থাবিশেষ। প্রথম হইতেছে-_উত্তত্নমার্গ বা দেবযান এবং দ্বিতীয়টা 
-_দক্ষিণমার্গ বা! পিতৃযান। পুণ্যশীল ব্যক্তিরা ইহাদিগের মধ্যে কোন একটা 
মার্গ অবলম্বন করিয়। পরলোকে গমন করেন। তথায় পুথ্যান্থরূপ ফলতভোগ 
করিয়া পুনর্বার ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত গুভাগুভকর্ান্ছদারে 
্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত অথব! কুকুর, শৃকর কিংবা! চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকেন। পুণ্যানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণের মধ্যে ধাহার! পঞ্চাগ্লিবিদ্যার উপাসক, 
সগুণ ব্রন্মের উপাসক অথবা প্রতীকোপাসক, তীহার! উত্তরমার্গে বা দেবযানে 
গমন করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাবলম্বী এবং মঙ্ন্যাসীর পক্ষে উত্তর মার্গ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল সংকর্ধানুষ্ঠানশীল গৃহস্থেরা দক্ষিণমার্গে বা পিতৃ- 
যানে গমন করেন। 

দেবযানগামীরা ব্রক্মলোকে নীত হন বলিয়া, এই পথের অপর নাম 
বরঙ্ষপথ। পিতৃযানগামীরা স্বর্গভোগার্থ চন্দ্রমগুলে উপস্থিত হইয়া থাকেন। 
চন্্রমগ্লকে স্বর্গলোক বা দেববোক বল! হইয়! থাকে । ধাহারা নিফাম তাহারা 
দেবযানগামী হন; এবং ধাহারা সকাম তাঁহারা পিতৃঘানগামী হন। পুণ্য- 
কর্ণশীলদিগের জন্ত এই ছই মার্গ উল্লিখিত হুইয়ছে। যাহারা ইষ্টাদিকারী 
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নহে, বরঞ্চ অনিষ্টকারী অর্থাৎ পাপাচারী. তাহারা চন্দ্রমগুলে গমন করিতে 
পাঁরে না, তাহার! যমালয়ে অর্থাৎ প্রেতলোকে গমন করিয়। নিজ-কর্ম্মফলানুথায়ী 
যাতনা অর্থাৎ নরক ভোগ করিয়! পুনজ্জরন্সগ্রহণের নিমিত্ত ইহলোকে আগমন 
করে। যাহাঁরা বিদ্যাকর্মমশূুন্য ( যেমন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ), তাহাদের : 
লৌকাস্তর হইতে গতি বা লোকাস্তর হইতে অবগতি হয় না। তাহারা 
ইহলোকেই পুনঃ গুনঃ জগ্মমরণ প্রাপ্ত হয় । 

'উত্তরমার্গ বা দেবযান, বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকারে কীর্তিত হইয়াছে। 
কিন্ধ' মোটের উপর দেবধান যে একরূপ, তাহার আর অন্যথা নাই। বেদাস্ত- 
দর্শনান্ুমত দেবধান, নিয়ে বর্ণিত হইল। 

উত্তর-মার্গ-গাধীরা প্রথমতঃ অর্চিঃ দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চিঃ দেবতা 
হইতে অহর্দেবতা, অহর্দেবতা হইতে শুক্লপক্ষ দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা হইতে 
উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরারণ দেবত! হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর দেবতা 
ছইতে দেবলোক দেবতা, দেবলোক দেবত! হইতে বায়ুদেবতা, বায়ুদেবতা 
হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্ত্র দেবতা 
হইতে বিছ্যন্দেবতা, বিছ্যুঙ্গেবতা হইতে বরুণ দেবতা, বরুণ দেবতা হইতে ইন্দ্র 
€নবতা) ইন্দ্র দেবত! হইতে প্রজাপতি দেবতা প্রাপ্ত হইয়া, উপাসক পরে ব্রক্ষ- 
লোকে নীত হন।, দেবযানগামী জীব, বিছ্ান্দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক 
হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া উত্তরমার্গগামী জীবকে সত্য বা 
ত্রক্মলোকে লইরা যায়। 

অর্টিরাদি দেবতা, অতিবাহিকী দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হয়! ইহারা 
স্থৃতীবকে একস্থান হইতে অন্থস্থানে লইয়া যায়। প্রথম ত: অচ্চিঃ দেবতা, 
'অহর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, 'অহর্দেবতা শুরুপক্ষ দেবতার নিকট, 
সরুপক্ষ দেবতা, উত্তরারণ দেবতার নিকট ইত্যাদি রূপে তন্তদ্দেবন্া কর্তৃক 
অতিবাহিত হইয়া পুণাশীল সত্যণোকে উপস্থিত হন। পুখানীপ ব্যক্তি এই 
প্রকারে একভাব হইতে অন্ভাবাপন্ন হইয়। থাকেন। 

দেবধানগামীরা বর্তনান কল্পে পুনরায় ইহালোকে প্রত্যাবর্তন করেন না। 
বৃহদারণাকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে বে৮-. 

“তেষু ব্রন্লোকেবু পর। পরাবতো বস্তি ।” 
(৮২7১৫) 
অর্থাৎ ক্্রহার। অনস্তকাল ধরিয়া ব্র্ষলোকে বান করেন। 


বি কর্মফল ।, 








দক্ষিণ মার্গ, নিয়োক্ত প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃত জীব প্রথমতঃ 
ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবা, তাহাকে রাত্রি দেবতার 
নিকট লইয়! যায়; রাত্রি দেবতা কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা 
দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণাক্সন দেবতা পিতৃলৌক দেবতার নিকট, 
পিতুলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট, আকাশ দেবতা অবশেষে 
সাহাকে চন্দ্র দেবতার নিকট লইয়া যায়। বৃহদারণাকোপনিষতদ উল্লিখিত 
হইয়াছে যে,-- 

“পিতৃলোকং পিডলোকাচন্্ং 1 (৬--২--১৯৬) 

অর্থাৎ মুত্তার পর মনুষ্য পিতলোকে যায়, তৎপরে পিতৃলোক হইতে 
চন্ত্রলোকে .যায়। যে সকল মনুষ্য জন্মমৃত্যুচক্রে আবর্তিত হইতেছেন, তাহারা 
পিতৃলোক হইতে স্বর্গলোকের যে অংশে যান, তাহাকে চন্ত্রলোক বলে। 
স্বর্গলোকের অন্তান্ত অংশ মাছে, যথা, ইন্দ্রলোক, হৃর্য্লোক প্রভৃতি । জীব 
বিশিষ্ট কম্ম দ্বারা এ সকল লোকও লাভ ক্করিতে পারেন। চন্ত্রমণ্ডলে 
তাহার ভোগোপযোগী জলময় দেহ নির্মিত ছয়। এই জলময় দেহকে 
মনোময় কোষ বলা হয়। যে পুণ;কর্থের ফলতভাগের জন্য জীব চন্রলোকে 
গমন করে,ফলের উপভোগ দ্বার৷ সেই কর্ম ক্ষর প্রাপ্ত হইলে, আর সে 
ক্ষণকালের জন্য তথায় অবস্থিতি করিতে পারে না। তখন জীব পুনর্বার 
হহলোকে আগমন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। ও 

ইহলোকে আগমন ৰ জন্মান্তরগ্রহণের প্রণালী এইরূপ। কন্মক্ষয় হইলে 
চন্দ্রলোকীন্ন জলময় শরীর ব1! পুরাতন মনোময় কোষ বিলীন হইয়। আকাশে 
আগত হয়। সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আসিয়া থাকে । এই 
'আকাশ্ভুঁত জীব, জলের সহিত বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। বাহু দ্বারা ইতস্ততঃ 
চাল/মান হয়া বারুভাবাপন্ন হয়, ক্রমে ধূমভাব এবং তৎপরে অভ্র বা 
কৃদ্বারটকাভাবাপন্ন হয়। অভ্রভাব হইতে মেঘভাবাপন্ন হয়। .তৎপরে মেঘ 
হতে বারিধারা পতিত হয়। অর্থাৎ এই সকল জলীয় ব্যাপারের দ্বারা 
মন্থুষোর নৃতন জলীয় শরীর বা মনোময় কোষ নির্মিত হয়। বারিধারার 
হিত এ সকণ জীব, ওষবি, বনম্পততি, ব্রীহি, যব, তিল, মাষ ইত্যাদি প্রকার 
বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। বর্ষধারার সহিত পতিত বীজ পর্বতন্তট, ছুর্গনস্থান 
নদ, সমুদ্র, অরণা এনং মরুদেশাদিতে সন্নিবিষ্ট হয়। বর্ধাদি ভাব হইতে 
তাহার নিঃসরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য । মনুষ্য কর্তৃক ভঙ্গিত হইয়" তাহার স্ত্রীর 


শিপশিশিশী ৭ 
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গর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং এ মন্ুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকে । এই সকল 
বূপকবর্ণনা হইতে বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, জীব যথাক্রমে নূতন. প্রাণময, 
এবং অন্নময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে। জীব নয়দ্রশ মাস কাল তাহার 
মাতার গর্ভে থাকিয়া অতি কষ্টে নিঃল্যত হয়। যে স্তানে ক্ষণিক অবস্থান 
করিতে কষ্টের অবধি থাকে না, মেই. স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান কৰা যে কত 
কেষ্টকর-_তাহা বলাই বাহুপ্লা। ্‌ 

অর্চিরাদির অশ্চিমানিনী দেবতাদিগকে পরাবিগ্ঠা (16080]7)) অন্থু- 
সারে প্রাক্কৃত গণদেবতাদিগের (132£07থ] 12167617515) প্রধান (1,07৯) 
“বলা হইয়! থাকে । প্রাকৃত গণদেবতার্দিগকে (ঘা 20 02]5) 
প্রাকৃত উপদেবতাও ( 12810 ১1১1015) বলা হয়। ইহারা পাঁচভাগে 
বিভক্ত; ক্ষিতি (12277), অপ্‌ (4৫67), তেজঃ (1716), মরুৎ (0) 
'এবং বোম (120৩7 )--এই মূল পঞ্চতৃতের প্রত্যেক ভূত. হইতে বিভিন্ন 
গণদেবতা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রহ্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর ভূতকে 
পরিচালন! করিয়! থাকে । ইহাদিগের দ্বারা দৈবশক্তি খিভিন্ন প্রদেশে নীত 
হইয়া থাকে । প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত গণদেবভার উপর এক এক জন 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন। ঠিন রা নি্দি্ শ্রেণীর ভূঠের 
উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইন্দ্র হইতেছেন আকাশের অর 
দেবতা, আদিত্া ব| অগ্নি হইতেছেন ভেছের হিট চিড পবন হইতে 
ছেন বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং প্রঙ্গাপতি হইনেছেন শিঠির অশিষ্ঠংত্রী 
দেবতা । আদিত্য, তেজের অরিষ্ঠাত্রা দেবনা, অর্থাং ঠিনি আছেন *্শিয়া 
তেজঃ, বিভিন্ন ভূমিতে (1১76৯) অবস্থিত ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
ভিনি তাহার অনুচরবর্গ বা 'আগ্নের গণদেব ভা সমুহের (1077৮ 1216770071218৯ ) 
সহিত প্রকৃতির তেজঃসন্বন্বীর কার্ধা পরিচাপনা করিতেছেন। এষ প্রকার 
অন্যান্য ভূতের অধিষ্ঠাতুদেব ভাগণ ভাহাদের অন্ুচবগণের (12070606815 ) 
সহিত প্র্কতির কার্ধ্য পরিচালন] করিতেছেন । মগবা, ধন হহলোক 
তাগ করে, হখন প্রত্যেক ভূতের অনুচরবর্ 1 15167061012) মনুদ্য-শরীরের 
নির্দিষ্ট ভূত সকলকে স্থুল হইতে হুঙ্ষে গহরা বার।এহ প্রকারে এক 
অবস্থ। হইতে অন্য অবস্থার লইয়। বাঘ: াকে। এই প্রকারে ভহ- 
সকন ভাহাদের সাহাযো এক ভুমি! 17276) হইতে অনা ভূমিতে (125776) 
উপস্থত বা প্রকাশিত হইর! থাকে । প্রজাপতিকে পৃথিবী-গ্রহের অধিষ্ঠাত্রা 


১ কর্মফল । 
দেবা (19805) বলা হুইয়। থাকে। মনুযা, প্রলাপতির : বিকট নী 
হইলে পর দতালোক প্রাপ্ত হয়। .. পচ 

ভূতসকল পূর্বোক্ত প্রকারে জীবকে ও দেবলোকে € [9৩৭০0 
উপস্থিত, হইর়1.থাকে । তংপরে . উন্নতির পৃরাকাষ্ঠা়, বায়ু দেবতা, বাযুর 

শ গ্রহণ করেন, আদিতা, তেজের অংশ গ্রহণ কন্ধেন, বরুণ জলীয় অংশ 
গ্রহণ করেন, ইন্দ্র আকাশের অংশ গ্রহণ করেন এবং. প্রঞ্জাপতি, ক্ষিতির 
ংশ গ্রহণ করেন। জীব অবশেষে ভূত (1196: ) হইতে মুক্ত হইয়া 
শুদ্ধ আত্মা (57216) রূপে প্রকাশ পাইয়া নির্ববাণ প্রাপ্ত হন।- ইহাকে দেব- 
যান বা শুদ্ধ মার্গ বলে। পুখাশীল নিষাম ব্যক্তি এই মার্গ অবলম্বন করিয়া 
নির্বাণ প্রাপ্ত হন। জীব, বিছ্যদ্দেবতাঁকে প্রাপ্ত হইলে কোন অমানব, | 
পুরুষ, তাহাকে .সতালোকে লইয়া যায়। এই অমানব' পুরুষ, ভগবানের 
অন্থচর; তাহার কার্ধের সাহায্যের নিমিষ্ক জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন: 
স্ইহারাই মহায্সা ৰা মহাপুরুষ। পুরাণে ইহাদিগকে কুমারসথাট বলিষ 
বর্ণিত হুইয়াছে। 'ইহাদিগের কৃপায় পুণাশীল বাক্কি ভবসাগর পার হা 
থাকেন। 

ধাহার পুণ্যশীল মকাম বাক্কি, ধাহাদিগের বূপরাগ বা দাদির কামন। 
আছে, তাহার! পিতৃঘান প্রাপ্ত হন। ধূম হইতে দক্ষিণায়ন পর্যাস্ত যে সকল 
দেবতার কথ। উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা সম্ভবতঃ বিভিন্ন গণদেবত]। 
মৃত্নার পর ইহারা বিভিন্ন ঈথিরীয় অবস্থার ভিতর দিয়া. জীবকে পিতবলৌকে 
(85৮51 01805 ) লইয়া যান। তৎপরে পুণ্যশীল সকাম পুরুষ চন্দ্রমগুলে 
(105%90109.) নীত হন।, তথায় তিনি স্থবখভোগ করিয়া ইহলোকে অব- 
রোহণ করেন। চন্রমগ্ডলে উপস্থিত হইবার সময় জীব জলীর শরীর বা 
মনোময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে এই শরীর মিপিত হইলে পর, 
জীবের সুঙ্স হইতে স্কুল কিরূপে পরিণতি হয়, তাহা পুর্বে বণিত হইয়াছে। 
্বীব আকাশ, বামু, অগ্নি, জল এবং পরিশেষে পৃথিবীর উপকরণ গ্রহণ 
করিয়াছে। পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । যাহার! পাপী, তাহারা 
চন্ত্রলোকে যাইতে গু তাহার! যমালয়ে: (4১50581 6187৩ ) যায় এবং 
তথায় নানাবিধ কষ্টর্থী করিও! পুনরায় জনমপরিপ্রহ করে । : 
 চক্জলৌক বা যমলোক হইতে আগমন করি! ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে জীৰ 
অঙ্ট্ে কষ্ট ভোগ করিয়া! থাকে । কিন্ধুবৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি, দৈবাও বুক্ষ হইতে 
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০ শাঁীটিশীশ্ীশীটিত শিট 


পঠিত হইবার সময় যেমন তাহার সংজ্ঞা থাকে না, চক্রমগ্ডল হইতে অব. 
 মহণের সময় জীবদিগের সেরূপ জ্ঞান থাকে না। 'কেননা, তৎকালে 
শাহাদের ভোগহেতুভূ, কর্ম উৎপন্ন হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,_- 

. শতস্থিন্‌ যাব 'সম্পাতমুবিত্বাংখৈ মেবাবানং পুননিবর্ত্তে 1৮. 


অর্থাৎ যে পরাস্ত কর্ম থাকে, চক্জরলোকগাম জীব সে পর্য্যস্ত চন্তরলোকে 
বাসকরে। এবং কর্ণক্ষয় হইলে পূর্বোক্ত পথে ইহলোকে আগমন করে. 
কিন্ধু জিজ্ঞান্ত যে, চন্ত্রষুলে ভোগের দ্বারা যদি সমস্ত কর্ক্ষয প্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ যদি কর্ধশেষ না থাকে, তাহা হইলে ইহলোকে অবরোহণপূর্বক 
পুনর্জন্ম গ্রহণ এবং সুখহঃখতোগ কিরূপে হইতে পারে? বুধগণ ইহার 
টন্তরে বলিয়াছেন যে, স্বর্গতোগজনক কর্ধম নি:শেষে পরিতৃক্ত হইলে, পুরব- 
সঞ্চিত ও্ুহিক কর্মমফলমন্থ্পারে জীবের ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ হয়। চত্্র- 
ুলারদুদিগের, ভোগের, অরসান হইলে তাহারা! ইহলোকে সমাগত হইয়া 
ণঞ্চিত ূর্বকরখান্থদারে উত্তম বা অধম শরীর গরিগ্রহ করে। সেই জন্ত 
তি, বলিয়াছেন,_ 
| শতদ্‌ য ইহ রমণীয়চরণী। অভ্যাসোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপস্যেরন্‌ 
রাহ্মণযোনিং, রা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যোনিং বা। অথ য ইহ কপূর চরণ 
অভ্যানোহ বত্তে কপুয়াং যোনিমাপঘ্ভেরন্‌ শ্বযোনিং বা শৃকরযঘোনিং ৰা 
চাগডালযোনিং বা।প 

অর্থাৎ _াহারা,  চন্দ্রম্ডল হইতে ইহলোকে সমাগত হন, তাহাদের 
মধ্যে ধাহার! পুণ্যশীল, তাহার! শুভযোনি প্রাপ্ত হন। যেমন-ব্রাক্ষণ, 
ক্ষজ্রিয় কিংবা বৈশ্ঠ হইয়! জন্মগ্রহণ করেন। আর, যাহারা পাপশীল, তাহার! 
কুকুরযোনি, শুকরযোনি বা চণ্ডানযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

কেবল মাত্র নমুদয় হিদুজাতি, যে অন্মাস্তরবাদে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, 
. তাহা নহে) হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্থেও জন্মান্তরবাদমন্থন্ধে মোটের উপর একমত 
ৃষ্টহর। কিন্ত ইহা মনে রাখা উচিত বে, পাশ্চাতা মতে যাহাঁকে “আমি 
বলে, তাহা ক্ষণস্থায়ী “আমি এবং যাহা পরী স্তাহা চিরস্থায়ী । 
এক ব্যক্তিই একজন্মে ভাল, অপর জদ্মে মন্দ, সুন্দর, অপর জন্মে 
বিপ্রী, ইত্যাদি প্রকার হইলেও, মে ব্যক্তি যাহা__তাহাই থাকে, অর্থাৎ 
তাহার চিরস্থায়ী ব! পাক। "আমির কোন পরিবর্তন হয় না। খন্সাবারবারোর 


০১৫২; | কর্মফল । 


বিপক্ষে অড়বাদীরা, এক যুক্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন_কোন লোকশ 
তাহার প্রিয় ব্যক্কিদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, তে 
জন্মাস্তরবাদ মানিয়া, -প্রিয়বাক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে ভাবিয়া, মনে 
কষ্ট আনিবার প্রয়োজন কি? কিন্তুযদি আমর! গুণ ধরিয়া বিচার করিতে 
যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সকল ব্যক্তিই সমান ভালবাদার, পাত্র ' 
আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনরূপ প্লটারি* 'সমান ভাশবাসার' পাত্র 
সকলের মধ্যে কতকগুলিকে আরও অধিক ভালবাসার পাত্র করিয়াছে 
এবং অপর কতকগুলি “সমান ভালবাপার পাত্রদ্গকে অপর ব্যক্তিদের 
ভালবাসার পাত্র করিয়াছে । পুনর্জন্গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের 
ভালবাসার পাত্রসকলকে বিনিময় করিয়া! অপর পাত্রদকলকে গ্রহণ করিরা 
থাকি; ইহারাও পূর্বের স্তায় সমান ভাবে আমাদের ভালবাসার পাত্র হুইয়! 
উঠে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমর! আমাদের পূর্বের পাত্র সকলকে হারাইয়। 
ফেলি না। মধুমক্ষিক1 যেমন নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া তাহার 
চক্রে গিয়৷ উপস্থিত হয়, সেইরূপ যখন আমাদের মৃত্যু হয়, তখন আমাদের 
প্রিরপাত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই; এবং যেমন মধুমক্ষিকা আবার 
তাহার ভাগারে মধু সঞ্চিত করিবার জন্য পুনরায় পুষ্পসকল খুঁজিয়! 
বেড়ায়, সেইরূপ যখন আমর! পুনর্জন্ম গ্রহণ করি, তখন অপর প্রিয্পাত্র 
দ্বিগকে সংগ্রহ করিয়া লই। করণ, যাহাদ্িগকে আমরা! ভালবাসি, তাহা 
যথার্থ আমি অর্থাৎ যে অংশ প্রকৃত ভালবাসার যোগ্য, তাহা! অবিনঙ্গ 
এবং চিরকালের জন্য আমাদের আপনার হুইয়! থাকে ! 
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বর্গ সংখা। পরিগ্রহণ সংখ্যা .১***০০০০* রি 

এই পুক্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্বে 
গ্রন্থাগারে অবপ্য কেরত দিতে হইবে । নতুবা মাসিক ১ টাক হিসাবে 
জরিমান। দিতে হইবে । 
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এই পুস্তকখানি ব্যক্তি গতভাবে অথব। কোন ক্ষমতা -প্রদত্ত 
প্রতিনিধির মারফৎ নির্ধারিত দিনে বা তাহার পুর্ব ফের হইলে 
সব! অন্ত পাঠকের চাহিদ| না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে নিঃস্ত 
হইতে পারে। 


